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ংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্রনাথ, হবগ্রসাদ ও রাষেজজনুন্দর শ্বতগ্্ বাংল ব্যাকরণ 
রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন১। এই ব্যাকরণ সংস্কত ব্যাকরণকে 
সর্ধথা উপেক্ষা করিবে না সত্য, তবে অন্ধভাবে হুবহু অস্ুকরণও করিবে না । রবীকঞ্রনাথের 
কথায় “বাংলা ভাষা বাংলা বাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের দ্বার! শাসিত নহে" (রবীন্্র-রচনাবলী ১২।৫৭৮ )। বস্তুতঃ «বাংল! ভাষার ব্যাকরণ 
কিয়দংশে সংগ্কত ভাষার ব্যাকরণ, কিয্নদংশে নহে" । মোটামুটি ভাবে, বাংল! ভাষায় 
ব্যবহৃত “সংস্কৃত শবেোর প্রয়োগে সংস্কতের নিয়ম চলিবে ) সে নিয়ম সংস্কত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে ।-."কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে বাঙ্গাল! ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে । সেখানে 
সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহা ।”৩ তবে সংস্কৃত শন্দের প্রয়্োগেও বাংলা ভাষায় সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না । 
নানা প্রসঙ্গে সংক্কতের নিয়ম উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন 
অবশ্যই নিছক যথেচ্ছগরিতার পরিচায়ক নহে । অক্ঞতা ইহার যুখ্য কারণ সনেহ নাই--তবে 
অনেক ক্ষেত্রে ইহার অন্তরালেও যে. একটা ভাষাতত্ব-সম্মত যুক্তি, শৃঙ্খলা ও নবীন নিয়ম 
আবিফার করিতে পারা "তি, তাহাও অন্দীকার করিবার উপায় লাই। কেবল দোঁষদর্শন 
বৈয়াকরণের কার্ধ্য নহে--বছল প্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়মবিরুদ্ধ হউক 
না কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিয়া! বা নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া 
তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবস্তকর্তব্য কর্ম । ইহা! ব্যক্তিগত মতবাদ মাঞ্জ নহে, 
ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য । তাই প্রাটীনেরা বলিতেন 'স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয়া'__যাছা বর্তমান, 
যাহা প্রচলিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই অগ্ই দেখা যায়-_অর্বধচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের নৃতন নূতন প্রয়োগ সমর্থনের ভগ্য বিভিন্ন বৈয্াকরণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, 
নানারূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন--সহুসা কোন প্রয়োগকে ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই । এ বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার 
অচ্য রবীজ্্নাথ বাংল! ব্যাকরণের লক্ষ্য নির্ধেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-- বাংলা ভাষা ] সংশ্কত 
ও অগ্ঠ ভাষার আমদানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়! আপনার করিয়। লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার 
অগ্য বাংল] ব্যাকরণ ( রবীন্ত্র-রচলাবলী-_-১২।৫৬৯)। 
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দুঃখের বিষয়, প্রচলিত বাংল ব্যাকরণগুলিতে এ দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়৷ হয় নাই। 
সংঙ্কত নিয়মাস্লারে থাটি বাংল প্রয়োগের বিশ্লেষণেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের 
তাৎপর্ধ উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব€মান প্রবন্ধে বাংল! ব্যাকরণের এইরূপ 
কয়েকটি প্রসঙ্গের গ্রতি বৈয়াকরণ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে। 
স্কত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে সকল শব গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পুর্ণ সমর্থন 
এবং সংদ্কত ব্যাকরণকে উপেক্ষা কর! আমার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি 
অন্থধাবন করাই আমার কার্থ। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ব্যাকরণবিরোধী শব চালাইতে 
পারিবেন, এমন কথাও বল] চলে না। বন্প্রচলিত শব্দগুলিই আমার আলোচনার 
বিষয়। বৈয়াকরণ বা আভিধানিক কেহই এগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বস্ততঃ 
উপেক্ষিত হইলেই যে সেগুলি আর ব্যবহৃত হইবে না, এমনও বলা চলে না । কয়েক বৎসর 
পুর্বে ( ১৩৫০ শ্রাবণ) “প্রবাসী” পক্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 
বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম | বর্তমান ক্ষেত্রে নুতন উপাদান সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্ঘ। 
ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ অন্থুসারে আমার বক্তব্যগুলি সজ্জিত করিয়াছি। প্রত্যেক 
প্রকরণে এতদ্রতিরিক্ত খুঁটিনাটি আরও অনেক বিচার্ঘ বিষয় আছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাবন্ধের 
স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কলান হওয়া কঠিন। অথচ বাংলা 
ব্যাকরণকে তাছার পূর্ণ মর্ধাদায় গ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এ বিষয়ে পুঙ্থাস্থপুঙ্খ আলোচনার 
গ্রয়োজন। বিভিন্ন লেখকের লেখা বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও 
অনৈক্য রহিয়াছে, তাহাদেরও ম্মীমাংসার চেষ্টা কণার সময় আসিয়াছে । এ জগ্ঠ বাংলা 
তাষারসিক ব্যাক্তিমান্রের আগ্রহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 
সন্ধি ।_ উচ্চারণের হ্ুবিধার জগ্য সংক্কতের সন্ধির নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় উপেক্ষিত 
হয়। সমাসবদ্ধ পদসমষ্টির মধ্যে সকল স্থানে পরস্পর সন্ধি না করার একটা গ্রাথ বর্তমানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ আধুনিক বাংলায় এন্সপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিসদুশ বলিয়া 
বৌধ হয়। সত্য সত্যই ব্যাকরণের শাসন সন্ত্বেও 'প্রতিষ্ট-উৎসব”, “প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষ্যে, 
না বলিয়] প্রতিষ্ঠোৎসব 'প্রতিষ্ঠৌপলক্ষ্যে বলিতে কানে ঠেকিবে। অগ্ঠ দিকে সন্ধি না 
করিলে শব্ধের আয়তন সংক্ষেপ ন1 হওয়ায় উহার ধবনিগান্ভীর্য সুরক্ষিত হয়। 
বিসর্গ স্কানে র” প্রভৃতির ব্যবস্থা বাঙালীর দিক্‌ হইতে অনেক ক্ষেব্রে শ্রুতিকটুতার কারণ 
হইয়। দীড়ায়। খাঁটি বাংলা শব্ষে বিসর্গ নাই--শব্ধের অস্তে বিসর্গের উচ্চারণ ছুঃসাধ্য। 
তাই বিসর্গ এখন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইতেছে । চক্ষুদ্ান, চক্ষু চিকিৎসা, 
চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ, ক্্যোতিতুষণ, তেজী, মনাস্তর প্রভৃতি বু শবে বাঙালী বিসর্গকে 
বেমালুম বাদ দিয়া দিয়াছে । 'মনঃকষ্ট” বিসর্গের সহিত উচ্চারণ কর! কঠিন বলিয়া বাঙালী 
উহ্াকে “মনোকষ্ট' করিয়া লইয়াছে। মনোমোহন, জগন্সোছন, জগদ্‌বন্ধু উচ্চারণের 
ুবিধার জগ তাহার কাছে মনমোহন, জগমোহন, জগবন্ধু রূপ ধারণ করিয়াছে । সাহিত্যের 
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ভাবায় সর্বত্র এরূপ লেখার ব্যবহার না থাকিলেও শবাগুলি বাংল! ভাষার প্রকৃতি নির্গেশ 
করে সন্দেহ নাই। 

সমাল।--প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে বাংলা পদের সমাস নিরূপণে সাধারণতঃ 
সংগ্ঠত নিয়মই অনুশ্ঠত.হইয়াছে সত্য | তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত যে 
বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার গ্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবশ্য করণীয়। এই প্রসঙ্গে 
তৎপুরুষ সমাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তৎপুরুষ সমাসের বিভির বিভাগে 
যে সমস্ত উদাহরণ সাধারণতঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, হুম্্মভাবে পর্যালোচনা করিলে সেগুলি 
ঠিক সেই সমস্ত বিভাগের মধ্যে পড়ে কি না, তাহা বিশেবভাবে বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে। খাটি বাংল! শব্দের প্রসঙ্গে তৎপুরুষের শ্রেণী-বিভাগের সমস্ঠা কঠিন। বাংলায় 
প্রথম।, দ্বিতীয় প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় দ্বিতীয়াস্তাদি পদের সহিত বিহিত দ্বিতীয়া 
তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ প্রভৃতি নামকরণে অন্গুবিধা আছে। এই অন্দুবিধ! এড়াইবার 
জগ্ঠই বোধ হয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় |বগ্ভানিধি মহাশয় এরূপ নামকরণ করেন নাই। 
বস্তুতঃ তিনি কোনও নামই দেন নাই-_পূর্বপদের কারকের নাম উল্লেখ করিয়া কর্মকারকে, 
করণকারকে, সম্প্রদানকারকে প্রভৃতি বিভিন্ন ধিভাগে তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়াছেন। 
(বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ২১৫)। কিন্তু সমন্তার সমাধান ইহাতেও হয় নাই-_-এ পদ্ধতি 
অগ্য কেহ অঙ্ভুসরণ করিয়াছেন বলিম্নাও জানি না। কারক বা বিভক্তি যে অন্থসারেই 
শ্রেণী-বিভাগ করা হউক না কেন, প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যে সব উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি সংস্কত নিয়মবিরোধী--কোন কোন স্থলে বাংলা 
বিশ্লেষণেও তাহাদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয় তৎপুরুষের দৃষ্টান্তগুলির ব্যাসবাক্য 
বাংল! ভাষায় একরূপ অচল-_কাপড়কে ধোয়া, ভাতকে খাওয়া, বাসনকে মাজা আমরা 
কখনও ভাষায় ব্যবহার করি না। পক্ষান্তরে সাধু ভাষায় পরিবঞ্তিত করিলে এই 
শবগুলিকে আর ছিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত বলা যায় না-বস্ত্রধাবন? নিঃসন্দেহে সকলেই 
বঙ্ঠীতৎপুরুষনিষ্পর্ন বলিবেন। অবশ্থী কাপড়ের ধোয়া, বাঁসনের যাজা এরূপ কথাও 
আমর! ভাষায় ব্যবহার করি না। তবে গ্ররূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস 
বলিলে যুক্তিসঙ্গত হয় এবং সাধু তাষার সহিত সামঞ্জন্ত বজায় থাকে । চতুর্থা তৎপুরুষরূপে 
নির্দিষ্ট বালিকা-বিষ্তালয় প্রভৃতি শব্ধ সংস্কৃত নিক়মান্ুসারে যঠীতৎপুরুষনিষ্পর । ন্ৃতরাং 
বাংলায়ও সেইরূপ বলাই সঙ্গত। গৃহহারা, ঘরছাড়া, গোলাভরা প্রভৃতি শব্দগুগিকে 
তৎপুরুষ-নিষ্পন্ন না বলিয়া বহত্রীছিনিষ্পপ্ন বলিলেই শোভন হুয় বলিয়া মনে করি । বস্ততঃ, 
“গোলায় ভরা”কে সপ্তমীতৎপুরুষ বলিলে প্রকৃত তাৎপর্ধই পরিস্ফুট হয় না। “গোলায় ভরা 
যে কোন পরিমাণের ধানকেই আমর 'গোলাভর। ধান' বলি না--ভর1 বা পরিপূর্ণ গোলা 
যাহার দ্বারা,. তাহাকেই “গোলাভরা, বলিয়া! থাকি। ছুতরাং এরস্বলে বহুত্রীহি সুস্পষ্ট । 
বিশেষণের পরনিপাতও সঃক্কত নিয়মসিদ্ধ এবং বাংলা প্রয়োগের সর্বধা অন্কৃল। 
ঘোমটা-পরা মেয়ে, আলপনা আকা দেয়াল, ফুলতোলা রূমাল, ঘরছাড়া ছেলে প্রভৃতি 
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চলতি ভাষার শব্ধ ছাড় পষ্টবস্্-প্রিছিত, আ'জ্মবিস্থৃত, মতিচ্ছর, নদীজপমাঁলাহ্বৃত প্রভৃতি 
সাধু গাধার শকেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া ষায়। বিগ্ভানিধি মহাশয়*তাই স্পষ্টতঃ 
নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন_-বাঙজালাতে বন্থত্রীছি সমাসে বিশেষ আছে, কৃৎ্প্রত্যয়াস্ত 
বিশেষণপদ বিশেষ্যের পরে যায় (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ২১৭)।. এতৎলস্ববেও বিভিন্ন 
ব্যাকরণ গ্রন্থে এ জাতীয় শকে যে বিভিন্ন সমাধের মধ্যে ফেল! হুইয়াছে, তাহার কোন 
যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁব্িয়] পাওয়া যায় না। বস্ততঃ তাহাতে অর্থের স্ুসঙ্গতি করাও কঠিন 
হইয়া দাড়ায়। 

সমাসনিদ্পপণের সময় অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার*---অর্থসঙ্গতি 
থাকিলে একই পদকে বিভিব্ন সমাসসিদ্ধ বলিতেও কোন আপত্তি নাই। যত দিন সংস্কৃত 
ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইবে, তত দিন সংক্কতের নিয়মও একেবারে উপেক্ষা করা 
সঙ্গত হইবে না। সংস্কত নিয়মান্থুসারে প্রভাকর, বিভাকর প্রভৃতি শবে যঠীতৎপুরুষ 
না বলিয়া উপপদ তৎ্পুরুষ বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? উপপদ তৎপুরুষ 
করিলে সংস্কতে এগুলির রূপ াড়াইবে কর্মকার, চর্মকারের মত প্রভাকার, বিতাকার। 
অবশ্ত ধনহীন প্রভৃতি শব্ষের বেলায় হয়ত আমরা সংক্কত নিয়ম যথাযথ অন্ুপরণ ন। 
করিতেও পারি। 'ধনের দ্বারা হীন" এরূপ ব্যাসবাক্য বাংলায় অতিশয় বিসদৃশ বলিয়া বোধ 
হয়। এম্বলে “ধনে হীন” বলিয়া সপ্তমীতৎপুরুষ করিলে শোতন হইতে পারে । বক্তার 
অভিপ্রেত অর্থাজ্সারে সংস্কতে যখন কারক ও বিভক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা স্বীকৃত 
হইয়াছে (বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবস্তি), তথন ইহা? একেবারে সংস্কতবিরোধীও হুহাবে 
না। বাংলা সমাসের বহু স্থলে এইরূপ খুঁটিনাটি আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

এইবার আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত নিয়মবিরোধী বহুলপ্রচলিত কতকগুলি শব্দের আলোচনা 
করিব। নির্দোষী, নিরপরাধী প্রভৃতি শব বাংলা ব্যাকরণে সাধারণতঃ অশুদ্ধ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়া থাকে । অথচ এআতীয় অজজ্র প্রয়োগ লোকমুখে গুনিতে পাওয়া যায়-__ 
সাহিত্যিকদের লেখায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উদ্দাহরণ হিসাবে কয়েকটি শব উদ্ধৃত 
হইতে পারে। নিষ্ষরুণ, নির্ভাবনা, নিরাশা, নিরভিযানী, নিপিণু, নিবিরোধী, নিরুতবিগ্ন, 
নিরুদদিষ্ট, নিঃসঙ্গী, নিরলল, নির্বেবাদী, নির্বারিত, নিরাসক্ত, নিশ্চঞ্চল ( রুবীন্্রনাথ )। 
নিরবচ্ছিন্ন, নিরবগ্, নিরশন প্রভৃতি শব সংস্কতেও একেবারে অপরিচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে 
এতগুলি শব্দকে ভ্রান্ত বলিয়! ঘোষণা করিয়া ল।ত নাই । বরঞ্চ “নিঃ শব এথানে অভাবার্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া এগুলিকে নঞতৎপুরুষ বা! প্রাদিতৎপুঞ্কষের বূপভেদ বলিয়া 
ধরিয়। লইতে হইবে। 
৪1 বধাসন্ভব মমত্তমান পদের সাহায্যে এই অর্থ নিরপণেয় চেষ্টাই ব্যাসবাক্যের কাধ । এজন্য ব্যাসবাক্যে 
সমস্তমান পদাতিরিক্ত নৃতন পদসঙ্লিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ সাধধান হইতে হইবে। বন্ততঃ “খাইখরচে'র ব্যাসবাক্য 
'থাওয়ার খরচ' ন। করিয়া 'থাইর খরচ' বলা উচিত। ( খাওয়া অর্থে থাই শব্দের প্রচলন উত্তরবঙ্গে দেখিতে পাওয়া 
যাক়)। অন্তত্রও এইরপ। 
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সচল, লচকিত, সশঙ্কিত, সক্ষম, সঠিক, সকাতর, সকরুণ, সচঞ্চল (আনন্দের সচঞ্চল 
লীলা রতাকর--নবীনচজ্জ ) গ্রভৃতি শবাও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মান্ুলারে অশুদ্ধ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হুয়। কিন্তু বাংগায় ব্ছুল ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়] ইহাদেরও একটা ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । বস্ততঃ এসকল স্থানে 'সংস্কত নিয়যাছসারে বন্বীহি সমাস হয় নাই__ 
এখানে সংস্কতের যত “স+ “সহ'র বিরুতি নয়--ইছা বাংলায় আতিশয্যবাঁচক স্বতন্ত্র শব্ধ 
বা অর্থহীন ধ্বনি মাত্র । চলতি. ভাষার 'সাবকাশ' শবকেও এই 'স'এরই সন্ধান মিলে। 
বলরাম কবিশেখর তাঁহার কালিকামঙগলে এইরূপেই “সাদর করিয়া” ব্যবহার করিয়াছেল। 

বাংলা শবে গঠিত বনুত্রীছি সমাসে অনেক স্থানে পরপদে আকারযষোগের যে প্রথা 
দেখিতে পাওয়া ষায়, বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কত শবেও সেই নিয়ম অন্ধুদ্যত 
হইতেছে দেখা যায় । অভাগা, হততাগা, হুর্ভাগা, নির্জলা, নিক্ষলা প্রভৃতি শবে ইহার দৃষ্টান্ত 
মিলে। অথচ সংস্কতমতে “যানে আকার অভিপ্রেত, সেখানে 'ঈ”কার ব্যবহারের ঝোক, 
দেখিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। সহকর্মী, স্েহধমী, বিধন্্ী, জীবাণুলাশধর্মী প্রভৃতি শবের অস্তা 
ঈকার সংস্কতমতে সমর্থন করা কঠিন। অবপ্ত সংস্কতেও সহধর্মিণী শবের প্রয়োগ আছে। 
সমাসাস্তবর্তী বিশেষণ মহৎ শব্ব.ক মহারূপে পরিব্তনের বিধান সংঙ্কতে থাকিলেও বাংলায় 
এখন অনেকেই মহছ্ুপকার, মহুদাশয় বা মহদস্তঃকরণ ব্যক্তি লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন না। 
অবস্তা এখনও কেহ মহুৎপুরুষ শব্ধ প্রয়োগ করিতে আরস্ত করেন নাই । পক্ষান্তরে সংস্কত- 
মতে অকারান্ত মহারাজ শব্দই বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও রাজার সাদুশ্তে মহারাজ! 
শব্দ ব্যবহার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বাংলায় পন্থা একটি স্বতন্ত্র শবদরূপে 
ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মপন্থ। প্রভৃতি প্রয়োগ চলিতেছে । ভাষার প্র বৈচিত্র্য প্রক্কতির 
বৈচিত্রের মতই ছুরবগাহ। 


অন্থবাদযূলক বিলাতিগন্ধি কতকগুলি শব্ের সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য । ইহাদের 
মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক গ্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য । বস্তঃ এগুজি ইংরাঞ্জির 
আক্ষরিক অস্থবাদ-__শবাগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় ন! | জন্মবাধিকী, 
শতবাধিকী প্রসৃতি শব্দ সম্বস্বেও এ একই কথা ।« মনোমুগ্ধকর আইন অমান্কারী, 
সাধ্যাতীত, সহ্যশক্তি প্রভৃতি স্বানে বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যূপে ব্যবহৃত হুহয়াছে ধরিতে 
হইবে। বন্ততঃ চলতি গ্রাম্য ভাষায় কোথাও কোথাও মানত, অমান্ঠ ও সাধ্য ম্বতন্ত্রভাবেও 
বিশেষনূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 


কণুপ্রত্যয় ।--_কত্প্রত্যয়ের মধ্যে শতৃ, শানচ, ও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহারের ঠৈচিক্রা উল্লেখ- 
যোগ্য। প্রাচীন ও চলতি বাংলায় শতৃ প্রত্যয়ের বাংলা রূপের নিদর্শন উঠম্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত, 





৫ । নুতন শন্দ গঠনের সমগ্পন বিশেষ সতর্ক না হুইলেই এইরূপ অস্থবিধায় পড়িতে হয়। এই অদতর্কতার 
কলে বর্তমানে বাংলা! অনেক ক্ষেত্রে হূর্বোধা ও অল্পষ্ট হুইয়৷ পড়িতেছে-_ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠককে বহু স্থলে 
ইংরাজির মারফত বাংলার অর্থ কক্জিতে হয়। ইছা। বিশেষ দৈচ্ঠের কথা সন্দেহ নাই। 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চি রাস 


জবলম্ত, চলস্ত, ঘুমস্ত, পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, বছতা নদী প্রভৃতি শবের মধ্যে দেখিতে পাওয়! 
ষায়। কিন্তু সাহিত্যে বা সাধু ভাষায় এই গ্রাত্যয়ের ব্যবহার হয় না। তাহারস্থলে শানচ, 
প্রত্যয়ের বা তাহার “মান/রূপের বসল প্রচলন দেখিতে পা1গয়া যায়। সংস্কত ব্যাকরণের 
নিয়মাঙ্গসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই বাবহত হইতে পারে। বাংলায় 
কিন্ত ইহা নিধিচারে ব্যবহৃত হইতেছে । এমন কি, শর্ষের পরও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার 
করিয়া 'অস্তমান+ শক চ্ৃষ্টি করা হইয়াছে । এইরূপ অবাধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে চলমান, 
ভ্রাম্যমাণ, মুহামান, কুগ্মান, ভাসমান, মজ্জমান, প্রশংসমান প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা 
যাইতে পাবে । এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যযাণ শবটা উল্লেখযোগ্য । আকৃতি দর্শনে কেহ কেহ 
ইহাকে চলমানাদি শব্দের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, তবে ইহার অ'লল অর্থ__ 
'যাছা বল! হইতেছে" নয়, কিন্তু যাহা বলা হইবে 1, 

ক্ত গ্রতায় বাবহারে বাংলায় যে বৈচিত্রা লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে বাংল! শবে 
ধবনিগৌরববৃদ্ধির উদ্দেস্ঠ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। তাই মূল ধাতুকে অকারণে 
ণিজন্ত করা হয় এবং ধাতুর উত্তর অস্থানে ইকার যুক্ত হয়। ফলে বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, 
প্রস্তত স্থলে প্রস্তাবিত, অনুদিত স্থলে অস্কুবাদিত, থাত স্থলে খনিত, স্পৃষ্ঠ স্থলে স্পশিত, 
কষ্ট স্থলে কথিত, বাঢ স্থলে বিবাহিত, আবৃত স্থলে আবরিত, আহত স্থলে আহরিত, 
ক্ষীণ স্থলে ক্ষয়িত, বিবৃত স্থলে বিবরিত, সিক্ত স্থলে সিঞ্কত, বিতীর্ণ স্থলে বিতরিত প্রভৃতি 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । 

সকর্মক ধাতু ক্ত প্রত্যয়াস্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । 
র্পদ্ বলিতে আমরা যাহাকে দংশন করা হইয়াছে, তাহাকে বুঝি, দংশনকতীকে বুঝি না। 
কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পণ্তিতগণ এই ব্যাতিক্রমকে সমর্থন করিবার অস্ত 
বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন । চলতি বাংলায় কিন্তু এইরূপ একাধিক প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। কয়েকটি দুষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে-_ শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি ভুক্ত 
না! অভুক্ত, তিনি স্বীরুত হইলেন । সংস্কতরসিকের নিকট বাংলার এহ গ্রয়োগগুলি বিশেষ 
কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নাই। 

ধবনিস[ম্যের উদ্দেষ্ঠে বাংলায় বিকরণ স্থলে বিকিরণ, উদ্গরণু স্থলে উদ্দিগরণের ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়। যায়। সিঞ্চন, হ্ছজন, জান্রীত-_শবখগুলি সমস্ত দোষক্রটি সত্বেও আজ 
বংলায তাহাদের অধিকার পাক করিয়া লইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গেই নামধাতুর কয়েকটি বিচিত্র প্রয়োগের উল্লেখ করা দরকার । অবশ্ঠ 
কত্প্রত্যয়ের সহিতই বাংলায় এইক্প প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
শ্লানায়মান, ঘনায়মান, শ্তামায়মান, দীর্ঘায়িত, তরঙ্গায়িত প্রভৃতি শবে সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ 
অর্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও রূপায়িত, লীলায়িত এবং রবীনত্রনাথের বহুশাখায়িত ও 
অলঙ্করণরেথায়িত প্রভৃতি শব নৃতন অর্থে রচিত হইয়াছে মনে হয়। এখানেও শবকে 
পল্পবিত করিয়া! তাহার ধ্বনিগাভীর্ঘ হ্মষ্টির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। ছৃখের বিষয়, 


৫৭শ বর্ষ ] বাংল! ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৭ 


এইরূপভাবে নূতন রচিত উদ্বেলিত, ব্যাকুলিত শব আপাতৃষ্িতে অশুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও 
ইছাদিগকে সংস্কৃত নিয়ম অন্তুসারেও অনায়াসেই সমর্থন কর! যায়। উদ্বেল করিতেছে, 
ব্যাকুল করিতেছে, এই অর্থে উদ্বেল ও ব্যাকুলকে নামধাতু করিয়া নিয়া তাহার পরে “কত 
প্রত্যয়যোগে হৃষ্ট শব্ধ ছুইটির অর্থ দাড়ায় তিদ্বেলীরুত? 'ব্যাকুলীকৃত+। প্রচলিত অর্ধের 
সঙ্গে এই অর্থের বিশেষ কিছু বিরোধ নাই। 


স্্ীপ্রত্যয় ।--খাটা বাংল] স্ত্রীপ্রত্যস্স সাধারণতঃ ঈ, ই, ইনী বা ইনি। এই সব প্রত্যয় 
বাংলায় খ্যবহৃত সংস্কত শবেও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হুইতে দেখ! যায়। আভাগী, অভাগিনী, 
হতভাগী হতভাগিনী, অধীনী, ননদিনী, ননদী, দিগম্বরী, শয়ংকরী, কিংকরী, চঙ্জবদনী, 
গ্কেশিনী, অধরঙ্গিনী, হেমাঙগিনী, ভূজগিনী, উন্মাদিনী--ইছাদৈর কোনটাই সংস্কৃত নিয়মান্ু- 
সারে স্তদ্ধ না হইলেও বাংলার রীতি অন্থুপারে দোষহীন। চত্তীদাসের রজকিনী, কত্িবাসের 
পাপিঠী বাংলার এই নিয়মেরই সাক্ষ্য বহন করে । সম্ডবতঃ এই প্রথার অস্থুলরণ করিয়াই 
মধুক্দন গায়কী, নাঁয়কী প্রভৃতি শব ব্যবহাব করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষম এই 
যে, ধিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, নূতন শব হৃষ্টি করিলেই ভাষা তাহা নিিবাদে 
মানিরা লয় না। তাই আলোচ্য বিষয়ে চণ্তীদাস, কৃত্তিবাস বা মধুসথদনের দৃষ্টাস্ত অস্থু্ত হয় 
ন[ই। তবে ব্যাকরণরচয়িতার পক্ষে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার 
কারণ নাই। রবীন্ত্রনাথ ও যোগেশচন্ত্র করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন-- 
বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে ইনি? ই” পাওয়! যায়, কিন্তু তাহ! সংস্কতব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে 
বাঙালী হুহয়া আর এক পদার্থ হইয়া! গেছে । তাহার চেহারাঁও বদল হুইয়াছে।..-সংস্কৃত 
বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে নাঃ এই জগ্ত সে অধীন্গকে অধীনি বলে”, 
( রচনাবলী ১২।৫৭০)। এই প্রসঙ্গে অরণ্যানী শখের সদরে রচিত বনানী শব্দটা শ্মরণীয়। 

পুরাণ বাংলায় কোন কোন স্থলে আকারাস্ত বালা, প্রিয়! গ্ভৃতি শব স্ত্রীলিলে 
ব্যবহৃত না হুইয়। পুংলিজেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্ত আকারাস্ত বলিয়াই শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 
মনে করিবার দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া যায়। তাই অণিমা, শীপিমা, সবিতা প্রভৃতি 
মেয়েদের নাম হিসাবে ব্যবহার কর] হয়--সাহিত্যের ভাষায়ও কোন কোন স্থলে নীলিম। 
প্রস্ৃতির বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়। 

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সাংলায় স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে ছুই একটি কথা বলা 
দরকার । বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যন্ছার দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিলেও স্ত্রী গ্রত্যয়াস্ত 
শব্দ ব্যবহারের বোৌঁক বাড়িয়া যাইতেছে । বস্ততঃ অনেক ক্ষেত্রে একরূপ অকারণেই স্ত্রী- 
প্রত্যয়ের ব্যবহার কর! হইয়া থাকে। উদাহরণ--শতবাধিকী, স্মৃতিবাধিকী, মৃত্যুবাধিকী, 
অন্মবাধিকী, চয়নিকা, চলস্তিকা, রবিদীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে 





৬। অবধহ্য ছুই এক স্থলে ধে সে আকারও ব্যবহার করে না, এমন নয়। অগ্রয়োজনেও মে “আম্পদ' শবকে 
ত্রীলিঙ্গ করিতে ঘাঁইয়। 'আম্পদা* ব্যবহার করিয়! বসে । ধা, শ্রদ্ধাম্পদ।, ন্েছাঁস্পদ। প্রভৃতি । 


৮ সাহিত্য-পরিষ€-পত্রিকা [ ১ম-২য সংখ্য! 


এগুলিকে পুংলিঙগ শবের বিশেষণরূপেও ব্যবহার করা হয়। যথ|, আগমনী গান, 
জন্মবাধিকী উৎসব, সংশোধনী প্রস্তাব। রামেন্্ন্দর বহু দিন পূর্বে তাহার বাংলা ব্যাকরণ 
বিষয়ক প্রবন্ধে এ জাতীয় প্রয়োগের নিন্দা ফরিয়াছিলেন-_- প্রযোজাদিগের দণওবিধানেও 
তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসল কথ! এই যে, বাঙালী গালভর! শব্ধ ব্যবহার করিতে 
চায়__-এজচ্ঠ শেষের স্বরকে দীর্ঘ করিতে পারিলে সুবিধা হয় এবং এ জুবিধা স্্রীলিঙ্গের 
ঈ প্রত্যয়ে পাওয়া যায় বলিয়াই স্ত্রীলিগ শব্ধ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ--এ বিষয়ে সে 
দিগৃবিদিগ্জ্ঞানশূন্ত ৷ 

তদ্ধিত প্রত্যয় ।-_সংস্কত তদ্ধিত প্রতায়ের মধ্যে «ফিক, নামে প্রচলিভ প্রত্যয়টির 
বহুল ব্যবহার আধুনিক বাংলায় দেখা যাইতেছে । কোন বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে ব্যবহার 
করিতে হইলে প্রায়ণঃ এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । তবে নবগঠিত শবগুলির স্থলে 
এই ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম সাধারণতঃ অস্ুশ্থত হয় না। সংস্কত ব্যাকরণের নিয়ম অস্্রসারে 
এই প্রত্যয় যোগ করিলে সাধারণতঃ পুর্বপদের প্রথম স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষ বিশেষ 
স্থলে উতয় পদেরই প্রথম স্বর বা দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। বাংলায় কিন্ত 
বেশীর ভাগ স্থলেই পরপদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করা হয়। যথা-_-অর্থনৈতিক, সমাজ- 
তান্িক, সযপাময়িক প্রভৃতি । প্রাচীন শবের বেলায়ও ছুই এক স্থলে এই রীতির প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাচীন মতাস্থসারে উ্হলৌকিক না লিখিয়৷ কেহ কেহ ইহলৌকিক 
লিখিয়া থাকেন। অর্থচ ইংরাজি রীতির অন্ধ অনুকরণে রচিত আন্তর্জাতিক, আস্তঃপ্রাদেশিক 
প্রভৃতি শবে দুই পদেরই বুদ্ধি করা হইয়া থাকে। 

কালবাচক অব্যয় শব্দের পরে বিছিত তন প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় অগ্ঠব্রও ব্যবহৃত 
হইতেছে । যথা--উধবতিন, উচ্চতন, পূর্বতন, নিয়তন প্রভৃতি । আলু ও মতুঁপ, প্রত্যয়ের 
ব্যবহারেও এইব্প ব্যাপকতা ল্ক্ষিত হয়। চলতি উচ্চারণ ও কোন কোন স্থলে মতুপ 
প্রয়োগের অস্থকুল। 

কতকগুলি বিশেঘ্য শব্ের পরে 'তাববাচক 'তা+ প্রত্যয় বৈয়াকরণের জ্রকুটি সত্বেও 
অসঙ্কোচে ব্যবহৃত হইতেছে। ছৃটান্তস্বরূপ নির্ভরতা, নিশ্চয়তা, প্রসারতা, উৎকর্ষতা! প্রভৃতি 
প্রয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে । আবার বিশেষণ শব্ষের পরেও ঈকার যোগ 
বাংলায় কুশলী, সাবধানী প্রভৃতি শবে দেখা যায়। সংস্কতাস্থসারে এগুলিকে স্বাথিক 
প্রত্যয় বলা চলে অর্থাৎ এগুলি যুল শব্দের নিদ্ধের অর্থই গ্রকাশ করে মাঝ্স। অবশ্থ 
বিশেষ্যরাপে বিশেষণের এবং বিশেষণরূপে বিশেষোর ব্যবহারও বাংলায় বহু স্থলে দেখিতে 
পাওয়া যায়। সততা শবে শবের মূল রূপটিই উপেক্ষিত হইয়াছে। একজ্র মিলিত অর্থে 
একত্রিত শব্ষের ব্যবহার সংস্কতের অঙ্ছমোদিত না হইলেও বাংলায় বহুল প্রচলিত। 
গালভরা শব্ধ ব্যবহারের উদ্দেশ্তে শবগুলিকে ফাপাইয়া তুলিবার চূক্ঠান্ত নিদর্শন ইছাদের 
মধ্যে পাওয়] যায় । 

এইরূপ আরও বহু শব্দ ভাষার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । তাহাদের সংকলন ও 
সমালোচন বিশেষ বাঞ্ছনীয় । ভাষাতত্ববিদ ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎ্পন্ন পঙ্ডিতের সম্গিলিত 
চেষ্টায়ই ইহ। সম্পন্ন হইতে পারে। বাংলা ব্যাকরণকে নির্দোষ ও সম্পুর্ণ করিবার জস্য 
এ বিষয়ে স্ধীসমাজকে অবহিত হইতে হইবে । 


বাংলা সাময়িক-পত্র-_৬ 


১২৮৯--১২৯০ সাল €( এপ্রিল ১৮৮২--এপ্রিল ১৮৮৪ 


শ্রীব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রবাহ (মাসিক )| ১ বৈশাখ ১২৮৯ ( এশ্রিল ১৮৮২ )। 


দামোদর মুণোপাধ্যায় এই মাসিকপত্ত্রের সম্পাদক ছিলেশ , তিনি ১ম সংখ্যার সুচলায় 
পত্রিক! প্রচারের উদ্দেস্ত সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন £-_ 


“প্রথমতঃ, সময়ের সহিত সামগ্সিক পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ । কিন্ধু ফুঃখের বিষয় 
বর্তমান সাময়িক পঞ্জ সনু প্রায়ই নিতার্ত অনিম্নমিতরূপে প্রকাশিত হুইয়! থাকে । 
তাছাতে পাঠকের অতিশয় অগ্রীতি জন্মে, কার্ধোর নিতান্ত বিশৃঙ্খল হয়, এঘং উদ্গেস্ট 
সাধনের বিদ্ধ ঘটে । আমাদিগের প্রবাহ প্রতি মাসের প্রথম দ্রিবসে প্রকা্িত ও প্রচারিত 
হইবে । ন্ুতরাং অন্ত পত্র সমস্থ সত্ত্বেও প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা রক্িম্াছে । দ্বিতীয়তঃ, 
প্রধাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়! চলিবে না। প্রবাহ আত্মীয়ের সমাদর বা আনাত্ীয়ের 
ছুতাদর করিবে না।.*টপ্রবাহু সন্প্রদায় বিশেষের, মত বিশেষেয় বা ব্যক্ষি বিশেষের 
দাস হইবে না" প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে শ্বাধানভাবে কার্য কল্িবে। তৃতীকতঃ, যাহা 
সাধারণের বৌধাতীত, বাঁ যাহ! নীরস, বা যাহাতে প্রয়োজন নাই, প্রবাহ কঘাপি তাহাতে 
হত্ত]প্ণ করিবে না । যাহা সাধারণের কল্যাণকর, যাহার সহিত দেশের বা সমাজেয় 
উদ্নতির সম্বন্ধ আছে, যাহার সহিত নকলের হিত, আনন্দ, অঙ্গ ও উন্নতির সম্বন্ধ 
আছে, তাহাই প্রবাহের আলোচ্য হইবে ।***চতুর্থত:, যে কল রাজকার্যের সহিত 
সর্বসাধারণের ইঠষ্টানিষ্টের অধিক সম্বন্ধ দেখিবে প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে 1". 
পঞ্চমতঃ, প্রবাহ সমসামস্িক সমস্ত গণনীয় ঘটনার উল্লেখ বা আলোচনা করিতে চে 
করিবে । সাহিত্য সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ইতিহাস সম্বন্ধীয় উদ্নতি, অবনতি, নবাবিষ্কার, 
ব1 মতাশ্থ| প্রবাহ সকলকে জানাইতে যত্ব করিবে । ষষ্ঠতঃ, প্রবাহ বিজ্ঞান, ইতিষ্থাস 
ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ সমাদর করিবে ।**'সন্তমতঃ, নাটক ও অভিনয় সমস লময়ে 
জাতীয় উন্নতি, বা অবনতির প্রধান হেতু হইয়া! থাকে । এই জন্ত প্রবাছ নাটক ও প্রকাষ্ছ 
বা অপ্রকাস্ঠ রঙ্গভূমিতে তাহার জ্অভিনয়ের গুণাগুণ সমালোচনা করিতে চেষা করিবে । 
অষ্টমতঃ, প্রবাহ বিশ্বাস করে যে বঙ্গভাষার এখন নিতান্ত ক্ষীণ অবয়ব | এ সময়ে জাতীয় 
সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যিনি যাহা করেন তাহাই শুভ। এইজন ঞ্রবাহছ সচল 
গ্রন্থকান্ধকেই লমাদর করিবে, এছ্ের ঘোষের কথা ঘেমন বুঝিবে তেমনি বরলন্কাঁষে ব্যক্ত 
করিবে, এবং গুণের কথ সানন্দে প্রচারিত করিবে । কিন্ত কদাপি অকারণ বিভ্ঞপ 
কনিকা কাহাকেও ফৃতোখলাহ করিবে না, বা মনক্কাপ দ্বিবে বা। প্রবাহের এই লকল 

৮ 


১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১২ সংখ্যা 


সঙ্কল্প আলোচন! করিয়! দেখিলে বুঝা যাইবে, যে প্রবাহের উদ্বেন্ঠ অনেক ও বহব্যাপী এবং 
তৎসমন্ত সাধনোক্ষেশে কোন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব একাস্ত বাঞ্চনীয় 1” 
“প্রবাহ” সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্ত ছিল । 


সচিত্র বিজ্ঞান-দর্গ্ণ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৯ (মে ১৮৮২)। 


এই মালিকপন্র ও সমালোচনের সম্পাদক ছিলেন__প্রাণাননদ কবিভ্্ষণ ) ইহা ৫ নং 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য শশ্বন্ধে 
সম্পাদক ১ম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন £-- 

“বর্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান চট্চার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হুইয়াছে। ছুঃখের 
বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন নাঁ। শীদ্রও যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন, 
তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমরা ইহার 
সোপানমাত্র গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমাদের উদ্বেহয এই, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্ক ও 
রুতচিত্ত লোকেরা আমাদের এই দৃষ্টাত্তে উৎসাহিত হুইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন । 
যাহ! হউক, আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে 
স্বজাতীয় ও বিজ্ঞাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশান্ত্র সকলের সরল বাচ্গালায় 
অন্থবাদমাজ্ সন্বিবিষ্ট হইবে | সেই অনুবাদ্দিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই 
হৃত্রতীত হইতে পারে, তজ্ঞপ্ভ চিপ্রাদি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্থিত হইবে । এস্থলে 
ইহ? উল্লেখ করা বাছল্য যে, বিজ্ঞান বিষয়ে অপেক্ষান্কত কুতশ্রম ও কৃতকৃত্য বহুদশা 
ব্যজিগণই ইহার লেখক-পদে মনোনীত হইয়াছেন ।” 


“বিজ্ঞান-দর্পণে শ্রীযোগেশচন্্র রায়ের “পাথুরিয়৷ কয়লা,” কালীবর বেদাস্তবাগীশের 
*বার্তাশান্্র বা জীবিকাতন্তর প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
গোপাল ভাঁড় (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৯ (এপ্রিল ১৮৮২ )। 


এই প্রহন্ত-অনক মাসিক পঞ্জে” কিষণলাল বন্ধণের সম্পাদকতায় ৮ নং তারাটাদ দত্তের 
দ্বীট হইতে প্রকাশিত হয়। সামাজিক কুনীতি নিরারুত করা ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল। 


বার্তীবহু (সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। 

"আমরা বার্তীবহ নামক ক্ষুদ্র কলেবরের নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপঞ্জ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
পাবনা! হইতে উহা প্রকাশিত হইতেছে ।”-_'এডুকেশন গেজেট,” ২* তোষ্ঠ ১২৮৯ 
খাষিতম্ব (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 


“খবিতত্ব। বেদ, পুরাণ তন্ত্র, স্তি, দর্শন, জ্যোতিবাদি যুক্তি ও আমুর্কেদীয় মাসিক পত্র 
ও সমালোচনা । শ্রঅন্নদাচরণ সবন্থতী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত । চট্টগ্রাম চন্দ্রশেখর 
স্তরে মুদ্রিত । ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থও ৫ম সংখ্যা । এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মুল্য দেড় 


৫৭শ বর্ধ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ১১ 


আনা।...আমর যত্র সহকারে খাধিতত্তের প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। ২1৯টা গ্রবন্ধ 
ব্যতীত সমস্ত সারবান ও লেখকের বিগ্তা ও জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। এরূপ সাময়িক 
পঞ্রের দীর্থ-জীবন আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ।৮-_-প্রবাহ, আশ্বিন ১২৮৯। 


দর্গণ (মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ (২ জুন ১৮৮২ )। 
কুমিল্লা হুহদ্‌ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত । 


ভারতহিতৈষী (পাক্ষিক )। ভ্যো্ঠ () ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২) 
পভারতহিতৈষী নামক একথানি নুতন পাক্ষিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 


এখানি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইতে আরগু হইয়াছে ।”__্ডুকেশন গেজেট, 
২৪ আষাঢ় ১২৮৯। 
রামধনুু (সাপ্তাহিক )। জুন ১৮৮২ । 

“আমরা রামধছ্থ নামক একখানি নূতন পত্রিকার কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। নগদ 
মূল্য এক পয়সা । ইহাতে শিল্প বিজ্ঞানাদির বিষয় লিখিত হইতেছে। বিষয়গুলি 
উপকারক ।”-_এডুকেশন গেজেট, ২১ জুলাই ১৮৮৩। 

এই সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র প্ঢাকা কলেজের লেবরেটরি এসিস্টাণ্ট শ্রীস্থধ্যনারায়ণ ঘোষ 
কর্তৃক সম্পাদিত।” ইহার ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যার তারিখ_-জুন ১৮৮৩ । 


নবীন (মাসিক )। আষাঢ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 
সম্পাদক-_প্রসন্নকুমার গুহ । ইহা ঢাকা গিরিশ্যন্ হইতে প্রকাশিত হইত । 


স্বদেশ সংস্কারক (মাসিক )। আমাঢ় ১২৮৯ (জুলাই ১৮৮২)। 
সম্পাদক-_হরিমোহন রায়। 


প্রতিন্তা (সাপ্তাহিক )। আষাঢ় (£) ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। 

“আমর প্রতিতা নামক একথানি নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদ পঞ্জ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতি 
বৃহস্পতিবার ইহা! ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।”-- এডুকেশন গেছেট, ২৭ শ্রাবণ 
১২৮৯। 
মাসিক সন্দর্ভ । শ্রাবণ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 

পনুতন পুস্তক ।--""'মাঁসিক সন্দর্ভ (শ্রাবণ ১২৮৯) শ্রাদীমোদর মুখোপাধ্যায় 'কর্তৃক 
সম্পাদিত ।”--এডুকেশন গেজেট,” ৬ শ্রাবণ ১২৮৯। 


প্রতিবাদ (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৯ (আগস্ট ১৮৮২ )। 
সম্পাদক-_অক্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 


মালা (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৯ (জুলাই ১৮৮২ )। 
পরিচালক--মাখনলাল দস্ত। 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম-২য সংখ্যা 


উষা! (যাসিক )। শ্রাবণ (1) ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 

“্উযা--ঘাসিক পঞ্জিকা ও সমালোচন। পাবনা হইতে প্রকাশিত । মূল্য অগ্রিম 
বাধিক ১০ যাত্র। আমরা ইহার ১ম তিন সংখ্যা পর্যস্ত পাইয়াছি। যে পর্যন্ত দেখা 
গেল অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিরই ভাষা এবং ভাব বেশ শুন্দর হইছে ।”--বামাবোধিনী 
পত্ট্িকা, কার্তিক, ১২৮৯। . 

সম্পাদক-_-তারকনাথ অধিকারী | 


ভারতবাসী (সাপ্তাহিক )। ভাদ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 

“আমর! তারতবাসী নামধেয় একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাণ্ড হইয়াছি। 
এখানি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে । আরা ইহার ২য় সংখ্যা পাইয়াছি। 
ভারতবাসীর আকার ঠিক বঙ্গবাসীর চ্যায়। মুলা বঙ্গবাসী অপ্ক্ষো কিঞ্চিৎ অধিক ।”-_ 
'এডুকেকেশন গেছে,” ৩১ ভান্র ১২৮৯। 


বিজ্জপ (সান্তাহিক )। তান্র ১২৮৯ (আগস্ট ১৮৮২)। 

সম্পাদক-__-কালীপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায় । বেঙ্গল লাইব্রেবি পত্রিকাখানি সম্বন্ধে এইরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন :_-4 109ক 1001109] 81010819106] 10690090601 605 520)0৪07:9 
০1 1086 18৪ 90108106760. 17 6125 ড7116979 60 06 00:96 13910681) 1098, 


1011199, 181117028 96০, 


দিল্লীকা লাওড, (মাসিক )। ভাত্র ৯২৮৯ (সেপ্টেম্বর ১৮৮২ )। 
পরিচালক-_-শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 


ন্নুরভি (সাপ্তাহিক )। ১ আশ্বিন ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 

বিজ্ঞাপন ।-_আগাহি ১লা আশ্বিন শনিবার হইতে “হ্ুরভি নায়ে একখানি নৃতন 
বিবিধ বিষয্মিণী সাপ্তাহিক পক্রিকা প্রকাশিত হইবে। এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থার আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার কর! “ম্থরতি”র 
উদ্দেশ্থ । সকল সংবাদপন্জের গ্তায় ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক প্রস্তাব 
ও নৃতন সংবাদ প্রকাশিত হইবে, এবং তত্থ্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ধর্শনীতি, পুলা তত্ব, 
রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, জীবনচরিত, রমণবৃস্তান্ত, উপন্তাস, গল্প, কাব্য, নাটক প্রভৃতি 
নানাবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্ুক ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুন্বায়ের বঙ্গাঙ্থৃবাদ 
প্রকাশিত হুইবে। অগ্যান্ভ বিষয় ব্যতীত “হুরভি'র প্রতি সংখায় একটি চিভভবিনোদকর 
ইংবাজী উপগ্ধাসের কিয়দংশের অস্থবাদ প্রকাশিত হুইবে। ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বলীয় 
মছিলাগণের পক্ষে সুরভি? পত্তিকা বিশেষনূপে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তরঞ্রক হইবে এরূপ আশা 
করা যায়। ৃ 

আছি জ্রাক্ষসমান্জের সভাপতি ও ন্প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীধু্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্ধ 


৫৭শ বর্ধ ] বাংলা সামযিক-পত্র ১৩ 


মহাশয়ের তত্বাবধানে এই পত্রিকার কার্য সম্পাদিত হইবে। 'নুরভি' রয়াল আকার 
৪ পেজি ছুই ফরম! হইবে ।**"শ্ীযোশীজনাথ বন্থ-_সম্পাদক ।”--বামাবোধিনী পঞ্জিকা, 
আগষ্ট ১৮৮২ । 

ন্থুরভি* যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কিছু কাল পরে 'পতাকা'র সহিত 
সম্মিলিত হইয়া 'হ্থুরভি ও পতাকা” নাম ধারণ করে। 


বঙ্গবন্ধু (মাসিক)। অক্টোবর ১৮৮২। 


সম্পাদক-_রেঃ বরদ্দাচরণ ঘোষ | ইহাতে প্রধাণতঃ গ্বীষ্টতত্্ব আলোচিত হইত। 


প্রজাবন্ধু (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। 

এই হ্ুলভ যৃল্যের সাপ্তাহিক পত্র “গোন্দলপাড়া (ফরাসিস চন্দননগর ) ব্যাস যন্ত্রে” 
মুদ্রিত হইত। ইহাতে ফরাসীদিগের অধীনস্থ ভারতের উদ্ধারনৈতিক রাজ্যশাসন, 
পূর্বতন ইতিহাস, আধুনিক অবস্থ। প্রকাশিত হয়। ইংরাজদিগের রাজ্যশাসনের তীক্ষ 
সমালোচনা থাকে। এতন্ব।তীত ইহাতে রাজনীতি, সযাজনীতি, অর্থনীতি, জীবনী, 
ইতিহাস, সরল বিজ্ঞান, গ্রন্থমালোচনা প্রভৃতি অল্পের মধ্যে অতি সরল ও সরস ভাষায় 
লিখিত হয়। অগ্রিম বাধিক মূল্য ১২1” 

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 


'ইন্দ্রজাল (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৯ (ইং ৯৮৮২ )। 

"(বিজ্ঞাপন )-_ইন্রাল বা উদাসিনী রাজকগ্ঠার পুথি । সন ১২৮৯ সালের আশ্বিন 
মাস হইতে প্রকাশিত 1**ইছাতে বশীকরণ ও দ্রব্যগুণ দ্বারা আশ্চর্ঘ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শনের 
প্রক্রিয়াসকল লিখিত আছে ।**কার্ধ্যসম্পার্ণক শ্রীবাজেঞ্জলাল দাস ঘোষ। কলিকাতা, নর্থ 
ন্ববার্বন টালা, ২ নং কার্ধ্যালয় ।*__“এডুকেশন গেজেট, ৮ বৈশাখ ৯২৯০। 


আর্ষ)রগ্জন (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। 
“আর্ধ্যরঞ্রন | মাসিক পত্র ও সমালোচন। বরিশাল, সত্প্রকাশ য্ধরে প্রীপ্বারকানাথ 
বন স্বারা মুজ্িত। মূল্য প্রতি খণ্ড /১০__ আশ্বিন ও কার্তিক ।”-_'প্রবাহ, মাঘ ১২৮৯। 


জাতীয় সুহৃ (পাক্ষিক )। আশ্বিন (1) ১৯২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 

"আমর] জাতীয় মহৎ নামক একখানি পাক্ষিক পত্রের কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। 
জাতীয় নৃহৃৎ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।”--এএডুকেশন গেজেট,” ১৬ অগ্রহায়ণ 
১২৮৯ | 
প্রেমপ্রচারিণী (পাক্ষিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ )। 

“প্রেম প্রচারিণী নামী একখানি নূন পাক্ষিক পঞ্জিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা 
বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত । বৈষ্ণব ধর্ঘ প্রচার করা এই পঞ্জিকাখানির 
উদ্দেশ্য ।”-_-“এডুকেশন গেজেট, ৮ পৌষ ১২৮৯। 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


সুখসরোজ (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (ডিসেম্বর ১৮৮২ )। 
*বিজ্ঞাপন।__ন্থখসরোজ' নামক সাহিত) বিজ্ঞানাদি সম্বলিত মাসিকপত্র গত ভিসেগর 
হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।”-_ খ্রিডুকেশন গোজেট,? ১১ যে ১৮৮৩। 


উত্তরবাসিলী (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (ডিসেম্বর ১৮৮২ )। 
সম্পাদক-_ত্বারিকানাথ মজুমদার । 


আধ্্যপ্রতিভা (মাসিক )। অগ্রহায়ণ (?) ১২৮৯ (ইং ১৮৮২ )। 

"আধ্ধ্যপ্রতিভা। সমালোচনী! মাসিক পত্রিকা । শ্রীকালীচরণ পাল কর্তৃক প্রকাশিত ।**' 
এই ক্ষুত্রাকার মাসিক পর্রথানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।”-_প্রবাহ, পৌষ 
১২৮৯। | 


বঙ্গবন্ধু (মাগিক)। পৌষ ১২৮৯ ( ডিসেম্বর ১৮৮২ )। 
রামচন্ত্র রায় এই পক্তরিকাথানি শ্রীরামপুর হইতে প্রকীশ করিত্নে। 


সখা (মাসিক )। আগ্ছুয়ারি ১৮৮৩ । 

প্রমদাচরণ সেন বালক-বালিকাগণের বিবিধ জ্ঞান শিক্ষার শিমিত্ত এই সচিত্র মালিকপত্র 
প্রকাশ করেন। সে-যুগে ইহার খুব আদর হুইয়াছিল। আড়াই বৎসর কাগজথানি 
চালাইবার পর ১৮৮৫ সনের ২১এ জুন, ২৭ বৎসর বয়সে, প্রমদাচরণের মৃত্যু হয়। পরবর্তী 
জুলাই মাস (ওয় বর্ষ, ৭য সংখ্যা) হইতে পণ্তিত শিবনাথ শাস্ত্রী “সথা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ 
করেন। তিনি ৪র্থ বর্ষের (ইং ১৮৮৬) 'সথা'রও সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর অক্নদাচরণ 
সেন পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ লনের এপ্রিল মাসে 'সথা' ভূবনমোহন রায়- 
পরিচালিত 'সাথী”র সহিত সন্ষ্িলিত হইয়া “সখা ও সাথী” নাম ধারণ করে । 
যশোহর প্রবাহ (মাসিক )। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। 

“বিজ্ঞাপন 1+_যশোহর প্রবাহ? মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । আগামী 
ফেব্রুয়ারি মাসে যশোহর বরণভালি গ্রাম ছইতে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বাধিক মূল্য 
ডাকমাশুল সমেত ১২ টাকা ।- শ্রীশশিভৃষণ মোদক। সম্পাদক। বশোহর, অ্রযুহাটী 
পোস্ট, বরগালি গ্রাম ।”-_ এডুকেশন গেজেট, ৫ মাঘ ১২৯০। | 

ইহাও শেষ পর্ধ্যস্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। 


ভারতদর্পণ ( গাপ্তাহিক )। ১ ফাল্গুন ১২৮৯ (ইং ১৮৮৩ )। 

*ভারতদর্পণ (সংবাদপত্র ) কলিকাতা ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক ভবনস্থ সরদ্বতী 
যস্তরে ্রাসিদ্ষেশর পান স্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিষণ কর্তৃক ৪৬ নং পটুয়াটোলা 
লেন তারত দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রতি সোমবারে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা নগদ 
মূল্য এক পয়সা । 


৫৭ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ১৫ 


আমরা এই হ্ুলত পন্জরথানির আবির্ভাবে নিতান্ত শ্রীত লইলাম।..*এই পত্রের আকুতি 
ও প্রকৃতি অনেকাংশে বঙ্গবাসী নামক সংবাদপঞ্জের চ্াায়। উভয় পঞ্জরের প্রধান বিভিন্নতা 
মূল্য । বঙ্গবাসীর মূল্য ছুই পসয়া, ভারতদর্পণের মূল্য এক পয়সা "প্রবাহ, চৈত্র ১২৮৯। 

ভারতদর্পণ' ১লা ফাল্তন সোমবার প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১২ই ফাল্তুন তারিখের 
“এডুকেশন গেজেটে" ইহার প্রাপ্তিম্বীকার আছে । 


মুকুলমাল (মাসিক )। ফাল্গুন ১২৮৯ (ইং ১৮৮৩)। 

*যুকুলযাল1 ।-..এই পত্রিকাখানি ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।***ইহাতে 
পুরাবৃত্ত, পৌরাণিকতন্্, বৈদ্ধিক তথ্য, মধুর কবিতা, ্ুপাঠ্য উপগ্ভাস, সহজ্জ বিজ্ঞান, এবং 
বহুবিধ বিষয়ের সমালোচনা প্রভৃতি যথোপধুক্ত লেখক কর্তৃক লিখিত হইবে । ইহার অগ্রিম 
বাধিক মূল্য ১/%।".-্াঅস্থুপচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_-কার্ধ্যাধ্যক্ষ। কাশীকুওুর ঘাট, ফরাশিশ 
চন্দননগর 1”--এডুকেশন গেজেট, ২৬ ফাল্ভুন ১২৮৯। 


বসম্ত সমীরণ (পাণ্ডাহিক )1 কান্ন ১২৮৯ । ইং ১৬৮৮৩) 
সম্পাদক-__এম, এন. বন্ধণ | ইছা সালকিয়া হইতে প্রকাশিত হইত | 


সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক )) ৩ বৈশাখ ১২৯০ (১৫ এপ্রল ১৮৮৬ )। 

“আমরা সজীবনী নামী একখানি নৃতন সাপ্তাহিক পঞ্জিকার ১ম সংখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছি। 
পত্রিকাথানি ছপার রয়েল ছুই ফরমা। ইহার মূল্যও অতি শস্তা, ছুই পয়সা মাক্স। লেখাও 
প্রথম সংখ্যায় বেশ হইয়াছে ।*_-এডুকেশন গেজেট” ৮ বৈশাখ ১২৯ । 

“সজীবনী” প্রতিষ্ঠার মুলে ছিলেন-দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরমচন্ত্র মৈত্র, কষ্কুমার 
মিত্র ও কালীশহ্কর শ্ুকল। হহার প্রথয সংখ্যার প্রকাশকাল--৩ বৈশাখ ১২৯*। প্রথম 
দিকে দ্বারকানাথই 'প্রধানতঃ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন । 
সময় (সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( এশ্পিল ১৮৮৩ )। 

“আমরা “সময় নামক..নৃতন সংবাদপঞ্জ প্রাপ্ত হইয়াছি। সময় কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত পার রয়েল চারি পেজ, থুল্য প্রতেযক খণ্ডের নগদ দহ পয়সা 1”-- “এডুকেশন 
গেজেট, ৮ বৈশাখ ১২৯। “সময়” “রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদ, এবং বাণিজ্য প্রভৃতি 
বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র ।” 
সারস্বত পত্র (সাপ্তাহিক 1) বৈশাখ (1) ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)। 

“আমরা সারম্বত পত্র নামক নৃতন সংবাদপত্র প্রাণ্ড হইয়াছি। সারশ্বত পঞ্র ঢাকা 
সারস্বত সমাজ হইতে প্রকাশিত ।”--“এডুকেশন গেজেট, ৮ বৈশাখ ১২৯০। 


ব্জমহিল। (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ (মে ১৮৮৩)। 
সম্পাদক-_-লগেক্্রনাথ ঘোষাল । পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত +-_ 
নারীছি জনমী পুংসাৎ নারী প্ররুচ্যতে বুধৈঃ | 
তশ্মাং গেছে গৃহ্স্থানাং নানী শিক্ষাগন্ীয়দী ॥ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২র সংখ্যা 


পঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেন্ত সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £-_+জ্ঞানের 
অধিকার বদ্ধন ও গৌরব খ্যাপন ইহার উদ্গেশ্য। বিভীর্দ ভগৎ-সংসার আঢুলাকিত করা 
ইহার সাধ্যায়ত্ত হউক বা না হউক, বাজাজির অন্তঃপুরে যেখানে অজ্ঞানতিথির 
চিরবিরাজমান, যেখানে তীব্রকর পণ্তিতগণের বিতরিত জ্ঞানালোক লব্ধপ্রবেশ হয় লা, 
সেই স্থানে থাকিয়া স্বকারধ্যসাধন করিবে ।” 


কিরণ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ (মে ১৮৮৩)। 

ইহা! একখানি পগ্যময় মাসিকপত্র, নান্নার ভারত ন্ুহছৎ বস্ত্র মুজিত ইয়া প্রকাশিত 
হইত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল /০। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার পরিচালক 
হিসাবে কালিশচন্দ্র দের নাম আছে । 


হানিমীন (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ (মে ১৮৮৩)। 
“সদৃশ-চিকিৎসাবিষয়ক সচ্ক্রি মাসিক পত্র |” সম্পাদক-_-বসম্তকুমার দত । 


হোমিওপ্যাথিক প্রচারক (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ (মে ১৮৮৩)। 
সম্পাদক-_পূর্ণচন্ত্র সেন। 


বৈষয়িক তন্্ব (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ (মে ১৮৮৩ )। 

এই মাসিকপত্র তাহিরপুর দাতব্য-কৃষিকার্ধ্যালয় হইতে রামদ্্রসাদ তালুকদার কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। বঙ্কবিহারী খা ইহা সম্পাদন করিতেন। পর্র প্রচারের উদ্দোশ্ঠয সম্বন্ধে 
১ম সংখ্যায় এইব্ূপ লিখিত হইয়াছে :-_ 

“সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, সাংসারিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়-কার্থ্য 
সম্বন্ধে নানা তন্বের আলোচনা ও আন্দোলনের জন্ত এ পত্রিক] প্রকাশ করা যাইতেছে এবং 
যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বঙ্রের পাধিব স্ুখ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই বিষয়ের 
প্রতি আমাদের অধিক দৃটি থাকিবে ।” 

'বৈষায়িক তত্ব কিছু দিন পরে অ্েমাসিক পত্রিকায় পরিণত হুইয়াছিল। 


তরঙ্জিণী (মাসিক) বৈশাখ ১২৯* (মে ১৮৮৩)। 
সম্পাদক--রামসত্য মুখোপাধ্যায় । 


দ্রব্যগুণভন্ব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩)। 
সম্পাদক--বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় । 


নব্যভারত (মাসিক )। €জাষ্ঠ ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)। 
এই দুপরিচিত মাসিক পঞ্সথানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ সালের জ্যেষ্ঠ 


মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবী প্রসন্ের মৃত্যু হইলে তৎ্পুক্র 
গ্রভাতকুদ্ছম রায় চৌধুরী “নব্যতভারতে'র প্রচার অব্যাহত রাখেন। সম্বৎসর-মধ্যে তাহার 


£৭শবর্ব] বাংলা সাময়িক-পত্র ১৭ 
মৃত্যু হইলে (১২ তার ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আস্টিন-কার্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে তৎপত্থী 
ফুল্লনলিনী রাক্চ চৌধুরী “নব্যতারতে'র সম্পাদিক! হন। তাহার সম্পাদনায় পঞ্জিকাখানি 
১৩৩২ সাল ( ৪৩শ বর্ষ) পর্য্যস্ত চলিয়। নুগু হয়। 


কৌমুদী (মাসিক )। জ্যেষ্ঠ ১২৯০ (মে ১৮৮৩)। 
ইহ সম্পাদন করিতেন-__হারাণচঞ্জ গঙ্গোপাধ্যায় । 


যোগিনী (মাসিক) ক্যোষ্ট ১২৯০ (২৪ মে ১৮৮৩)। 
পরিচালক--উমাশঙ্কর বাগচি। 


ললন! সুন্দরী (মাসিক )। জ্যেষ্ঠ ১২৯০ (৪ জুন ১৮৮৩ )। 

পরিচালক-__মহেজ্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সহ্ছচরী (মাসিক )। আষাঢ় ১২৯০ (জুন ১৮৬৮৩)। 

এই সচিজ্ পক্রিকাখানি প্শ্রীবীরেঞ্জনাথ সাধু কর্তৃক যোড়াসাকো। ৫ নং দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত।” 


কলির নূতন অবতার (পাক্ষিক )। আযাঢ় ১২৯* (ইং ১৮৮৩)। 
পরিচালক-_জঙ্্মীনারায়ণ দাস। 


সচিত্র বঙ্গীয় রহমত ( পাক্ষিক )। আষাঢ় ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )। 
ইহাতে (কবল গল্প-উপগ্যাসই স্থান পাইত। পরিচালক-_ভারকনাথ বিশ্বাস। 


পাক-প্রণালী (মাসিক )। আবাঢ় () ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)। 

সম্পাদক-_বিগ্রদাস মুখোপাধ্যায়। 
শক্তি (সাপ্তাহিক )। শ্রাবণ ১২৯০ (জুলাই ১৮৮৩)। 

ইহা ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতি বুহস্পতিবারে কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত হইত। 


ভারভভুমি (সাপ্তাহিক )। ১১ শ্রাবণ ১২৯০ (২৬ জুলাই ১৮৮৩)। 
*ভারততভূমি-_নৃতন সাণগ্ডাহিক সংবাদপঞ্জ গত ১১ই শ্রাবণ অবধি শান্তিপুর হইতে 
বহির্গত হইতে আরস্ত হইয়াছে ।”__-“এডুকেশন গেছে,” ২৬ শ্রাবণ ১২৯০। 


হীরাপ্রভা (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯০ (ইং ১৮৮৩) । 
১২৯০, ১৯এ জ্বিনের “এডুকেশন গেজেটে অরদাগ্রসাদ দাস কর্তৃক প্রকাশিত এই 
পত্রিকাখানির ১ম ও হয় সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। 


দৈনিক বার্ত। (প্রাত্যহিক )। ১ আগষ্ট ১৮৮৩। 
৩ 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


“বিজ্ঞাপন ।-_দৈনিক বার্তা । ১লা আগষ্ট হইতে দৈনিক বার্তী প্রত্যহ নিয়মিতক্পপে 
প্রকাশিত হইতেছে ।.."অগ্রিম বাধিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৯২ টাকা ।*'শ্রীগিরীজ্রলাল 
চৌধুরী ॥ হুগলী ।”--এডুকেশন গেজেট” ৩০ আগষ্ট ১৮৮৩ । 


উদ্বোধন (স্লাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৯* (ইং ১৮৮৩)। 


্উন্বোধন__নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপঞ্র ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা ।”-_এডুকেশন গেজেট।। 
ই৯ ভাদ্র ১২৯০। 


নন্দিকেশ্বর (যাসিক)। ভার ১২৯০ (আগষ্ট ১৮৮৩)। 


“নন্দিকেশ্বর সচিন্রে রহশ্তাত্ক মাসিক পঞ্সে ও বঙ্গ সমালোচন। সতাচরণ গুপ্ত এও 
লন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । মুল্য ভাকমাস্তল সমেত ১২ এক টাকা। প্রতি খণ্ড 
এক আনা । নশ্দিকেশ্খরের উপস্থিত ব্যঙ্গের নমুনাগুলি বাজারে অগ্রাহ্হ হইবে না। 
অনেকেই আদর করিয়! ক্রয় করিতে পারেন ।”--এএডকেশন গেজেট, ৮ ভাদ্র ১২৯০) 

সম্পাদক--সত)চরণ গুপ্ত । 


আলোক (সাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৯০ (আগষ্ট ১৮৮৩ )। 


“আলোক-__সাপ্তাহিক পক্র কলিকাতা হইতে প্রাতি শুক্রবার প্রকাশিত, নগদ মূল্য 
আধ পয়সা। সংবাদপত্র সুলভ হইতে আর বাকি রহিল না।”-_এডুকেশন গেজেট, 
১৫ ভাদ্র ১২৯০। 


ব্রাঞ্ষণ ( মাসিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( আগষ্ট ১৮৮৩) 


তেজচজ বিচ্ভানন্দের সম্পাদনায় এই মাসিকপন্ত্র প্রকাশিত হয়। “এডুকেশন গেজেট, 
( ৮ ভাদ্র ১২৯০) লেখেন £--”আমরা] এই আধ্ধ্যধর্ প্রচারিকা মাসিক পত্রিকার ১ম খণ্ডের 
১ম সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে ইছার আগ্োপাস্ত পাঠ করিলাম। 
পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলীভ করিলাম ।” 


বালিকা (মাপিক )। ভাদ্র ১২৯০ (লেপ্টেম্বর ১৮৮৩)। 


“খালিকা-_নৃতন মাসিক পঞ্জিকা । ১ম ভাগ, ১য সংখ্যা । এথানি প্রধানতঃ 
বালিকাদিগেয় পাঠের নিমিস্ত অভিপ্রেত। তদছুপষোগী বিষয়গুলিও ইহাতে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে |”--এডুকেশন গেজেট, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯০ । 


পত্রিকাথানি অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত । বেজল 
লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। 


আন্দোলন (মাসিক )। ভাদ্র ১২৯০ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ )। 
ইছা সম্পাদন করিতেন--নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিজ্জ। 


৫৭শ বর্ধ ] বাংলা সাময়িক-পঞ্র ১৯ 
কলকাতার নিগুড় তন্ব (মাসিক )। আশ্বিন ৯২৯০ (ইং ১৮৮৩)। 


পরিচালকঞ্-ননলাল সরকার। 


নদের টাদ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯০ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)। 
ইহাও একখানি হান্তপ্রধান মাঁসিকপত্র ) পরিচালক-__ পূর্ণচঞ্জ গণ । 


ভারতবণিক সাপ্তাহিক )। আশ্বিন ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)। 

“ভারতবণিক বাণিজ্য-সংক্রাস্ত সাপ্তাহিক সংবাদপন্রে। কলিকাতায় নূতন প্রকাশিত । 
ইহাতে কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রবন্ধ ও সংবাদাদি প্রকাশিত হইবে ।”-_ এডুকেশন 
গেজেট, ১৯ আশ্বিন ১২৯০। 


সংসার (সাপ্তাহিক )। আশ্বিন (?) ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)। 
“সংসার- _সাগু।ছিক সংবাদপঞ্জর, কলিকাতা কাশীপুর হইতে নূতন প্রকাশিত। কয় 
সংখ্যার লেখা ভালই বোধ হইল ।”_-“এডুকেশন গেজেট,» ১০ কার্তিক ১২৯০ । 


বঙ্গবাসিনী (সাপ্তাহিক )। কার্তিক ১২৯০ (ইং ১৮৮৩ )। 

ইহা বঙজ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ১৮৮৩ সনের শেষ তাগে 
কলিকাতার টাল! অঞ্চল হুইতে প্রকাশিত হয়। ১২৯০, ১২ই আশ্বিন (১৮৮৩, ২৮এ 
*খসেপ্টেম্বর ) তারিখের “এডুকেশন গেক্ছেটে? বিঙ্গবালিনী'র এই বিজ্ঞপ্তিটি যুর্দিত হয় :-- 


“বঙ্গবাসিনী 
সাগ্ডাহিক সংবাদ পত্রিকা 

ডাকমাগ্ডল সমেত অগ্রিম বাধিক মূল্য সহরে ১।০ টাকা, মফণ্খলে ২০ । আকার 
ছুই করমা, ডিমাঁই এক সিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগত্ব | প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত 
হুইবে, নগদ মূল্য ছুই পয়সা মাত্র। 

লেখিকাগণ | প্মতী মোক্ষদাহ্দ্দরী রায়, সরোজিনী খগ্ত, নিষ্তারিমী দেবী, 
শিবন্ুন্দরী দে, কৃষ্গকামিণী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, 
অনুপমা দেবী, কুস্থমকাঁমিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিমী ঘোষ । 


এই সকল বঙ্গমহ্ছিাগণ করুক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্থিন [ কার্তিক ?] 
মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে । ইচ্ছাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, 
বিজ্ঞান, র!জনীতি, সমাজনীতি এবং দেপীয়, বাঙ্গাল, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল 
সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধত ও অন্বাদিত করা হইবে । 
জ্ঞানী, মানী, ধনী, শিক্ষক, ক্ষক, অজ্ঞান, বালক বালিকা, ব্যবসায়ী, স্ত্রী, পুরুষ, সকল 
শ্রেমর লোকের জন্ত লিখিত এবং ইংলও, ফ্রান্স, আমেরিক! প্রভৃতি জুলভ্য দেশসমূছে 
বামাগপের লিখিত, নান! প্রকার সাপ্তাহিক ও সাময়িক পঞ্জিকার বিশেষ আদর হইয়া 
থাকে । তবে বঙ্গে আদর না হইবে কেন? বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেঙ্ট অশিক্ষিত 


ও সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


লোকশিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জল তুপিক্ষিতা রষমী লিখিবেন, লাল 
কারণ বশত: তাহাদের নাম প্রকাশ কর! হুইল ন1।.'-প্রীগিরীক্রলার্প দাস ঘোষ । 
বঙ্গবাসিনী কাধ্যাধ্যক্ষ | কলিকাতা নর্ঘ সুবার্বণ টাল, ২ নং বঙ্গবৃপিনী কার্ধ্যালয় ।” 
পরবস্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর ) তারিখে 'বজবাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে “এডুকেশন গেট? এইবাপ লেখেন £-- 
“ব্বাসিনী ( ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা ) সাপ্তাহিক পত্রিকা, শ্রীলোক কর্তৃক বঙ্গবাসিনী- 
গণের ছিতোদ্ছেশে সম্পাদিত । কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরস্ত 


হইয়াছে । ক্রীলোকের লেখা বলিয়! ইহার ভাষাদ্িগত কোন দোষ নাই। বস্ততঃ সকল 
বিষয়েই উত্তম হইয়!ছে।” 


ঘাটাল পত্রিক। ( পাক্ষিক )। কার্তিক ১২৯০ (ইং ১৮৮৩ )। 


“খাটাল পত্রিকা) ইহা! পাক্ষিক, ইছার ৪র্থ ও ৫ম দুই সংখ্যা আমরা প্রাণ্ড হইয়াছি।” 
__'এডুকেশন গেছেট, ২৮ পৌষ ৯২৯০ | 


বাল্যবন্ধু (মাসিক)। কান্তিক ১২৯০ (অক্টোবর ১৮৮৩) । 


সহঙ্ঞ ভাষায় গল্পচ্ছলে ছেলেদের খ্রাতত্ব বুঝাইবার জগ্য পা্দরি তে. ই. পেলের 
(2857৫) সম্পাদকত্বে এই পক্জিকাখানি প্রকাশিত হয়। 


কৃষিপন্ধতি (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)! 
“কৃষিপন্ধতি (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা )--এখানি কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা ; বরাহনগর 


নলরি হইতে শ্রাউমেশচন্ত্র সেন গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 1৮-_এডুকেশন গেজেট,” 
১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯০ । 


পঞ্চপ্রদদীপ (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯* (ইং ১৮৮৩)। 


“বিজ্ঞাপন |- পঞ্চপ্রদীপ। মাসিক পঞ্জিকা: মুল্য ডাকমানশুল সমেত ১৩/০। 
আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ডিমাই তিন ফরমা আকারে “পঞ্চপ্রদীপ' প্রকাশিত হইবে। 
অনেক কতবিদ্ক ব্যক্তি ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবেন। শ্রীহ্র্গীচরণ রায়। ম্যানেজার 
৯৭ নং কলেজ স্ত্রী । পঞ্চপ্রদীপ আপিপ, কলিকাত| ।”-_“এডুকেশন গেজেট, ১৫ অগ্রহায়ণ 
১৭৯০ | 
_ পিঞ্প্রদদীপ' শেষ পর্য্যন্ত গ্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই। 
চশম! (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯০ (নবেম্বর ১৮৮৩ )। 

ইহা কলিকাতার গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইত। 


বস্তবিদ্যা (মাসিক )। পৌষ ১২৯০ ( ডিসেম্বর ১৮৮৩ )। 
হয়িপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ইহ! নরগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইত । 


«৭শবর্ধ]] বাংল! সাময়িক-পত্র ২১ 


নীছার (মাসিক )। পৌষ ১২৯০ (ডিসেম্বর ১৮৮৩)। 

“প্রান্তিষ্বীকার |..নীহার (মাসিক সংবাদপন্জ) ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। প্রত্যেক 
সংখ্যার মুল্য নগদ ছুই পয়সা। কলিকাতা শ্তামবাজার নীহার কার্ধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত ।”-_“এডুকেশন গেজেট” ১৪ পৌষ ১২৯০ । 

“এডুকেশন গেজেটে" পমালিকপঞ্র”-রূপে 'নীহারের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহা 
মুদ্রাকর প্রমাদ; পত্রিকাখানির মূল্য বিবেচনা করিলে ইহাকে “পপ্তাছিক” বঙলিয়াই 
মনে হয়। 


মুসলমান (সাপ্তাহিক )। জানুয়ারি ১৮৮৪ । 


“মুসলমান নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই জান্থয়।রি মাস হইতে 
প্রচারিত হইবার একথানি অস্ুষ্ঠানপন্র স্মামরা দেখিলাম । ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মুখপাত্র হইবে। কেবল মুসলমানদিগের নিমিত্ত কোন সংবাদপত্র আমাদের বাঙ্গালায় 
নাই। প্রস্তাবিত পত্র এই অগ্ডাব পূরণের নিমিত্ত প্রচারিত হইতেছে ।”--“এডুকেশন 
গেজেট, ১১ আম্য়ারি ১৮৮৪। 


“মুসলমান” যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি লাই । 


পাক্ষিক সমালোচক (পাক্ষিক )। ১ম পক্ষ, ফান্তন ১২৯০ (ইং ১৮৮৪ )। 
ইহা! একখানি “লাছিতা, সমাব্দ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার, রাজনীতি 
প্রভৃতি বিবিধবিবয়ক পাক্ষিক পঞ্জ ও সমালোটল” ) হরিচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত । 


অস্ভুত ইন্দ্রজাল (মাসিক )। ফাল্গুন ১২৯০ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ )। 
পরিচালক -_গিরীক্রলাল ঘোষ। ইহাতে ইঞ্জাল বা ম্যাজিকের কথাই আলোচিত 
হইত। 


রতুদিংহু (মাসিক )। ফান্তুন ১২৯* (৯ মার্চ ১৮৮৪ )। 
ইহা কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে রাজেজ্জলাল দাস ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত । 


গা রা টি চি 


আমরা ১২৭৫ হইতে ১২৯* সাল পর্ধ্যস্ত বাংলা সাময়িকপঞ্জেগুলির বিবরণ ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকাশ করিলাম। যতই অসম্পূর্ণ হউক, তবিদ্ৎ কর্ম্ার পথ ন্বগম করিবার 
যানসেই আমি সংগৃহীত উপকরণগুলি প্রকাশ করিতে সাহুসী হইলাম। 


প্রবন্ধগুলি মুক্রিত হুইয়া ধাইবার পর কিছু কিছু নৃতন সংবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে। 
পাঠকগণ এগুলি যথাস্থানে সন্বিবিষ্ট করিয়া! লইলে শুশ্খী হইব। 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-তয় লংখ্যা 


১। স্লভ সমাচার-_প্রথয প্রকাশ £ ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।---১২৯৩ সালের ভাদ্র 
: মাস হইতে ইহা! 'কুশদহ ও ভেরি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া “ছুলত সমাচার ও কুশদহ' নান 
ধারণ করে। 


২। মদ না গরল?- নামক মাসিকপত্রথানি প্রকৃতপক্ষে ১৯২৭৮ সালের (১২৭৯ 
নহে) বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭১) প্রকাশিত হয়। তারত-সংস্কার-সতার প্রথম 
সাম্বংসরিক বিবরণে ইহার উল্লেখ আছে। 


৩। সঙ্গীত সমালোচনী ।--'ভারত-সংস্কারক” পত্রে (২৭ কান্তিক ১২৮২) প্রকাশিত 
সঙ্গীতবিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থাদি সম্বন্ধে একটি রচনায় এই অংশটি আছে এই পালের 
| ১২৭৯] আশ্বিন মাসে কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেআযোহন গোস্বামী মহাশয় 
“সঙ্গীত সমালোচনী” নামে একথানি অভিনব সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দুঃখের 
বিষয় এই পক্রিকাথানি ৬ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে” 


৪। সর্বধার্থ সঙ্কলন (যাসিক )। ১২৭৮ সাল (ইং ১৮৭২)। 

ইহাতে ক্রমান্বয়ে কাব্য, নাটক, পুরাণ, বেদ, স্ৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্ল, ষড় দর্শন গ্রত্তাতি 
গ্রন্থসকল বঙ্গাঙ্ছবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। 'সর্বার্থ সঙ্কলন” বাগবাজার-নিবাসী 
কালীগ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অস্ুবাদিত ও সংশোধিত ! ১২৭৯ সালে ইহার প্রথম 
আট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৯, ১ল৷ শ্রাবণ তারিখের 'শোমপ্রকাঁশে' ইহার ১ম 
থণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার আছে। | 


৫। মহাপাপ বাল্য বিবাহ-_প্রথম প্রকাশ ; বৈশাখ ১২৮০।_-ঢাকার নবকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায় এই মাসিকপক্র পরিচখলন করিতেন । 


৬। প্রমোদিনী।__ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--আম্িন (যান্তন নহে) 
১২৮০ | 


৭। ভারতদর্পণ প্রকীশিক]1।--ইহা ৯২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। 
'ভারত-সংস্কারকে (১২ বৈশাখ ১২৮১) প্রকাশ £--"আমরা ভারত দর্পণ গ্রাকাশিকা 
নামী একখানি পঞ্জিকার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা] সাধারণের হিতার্পে বিনা মুল্যে 
বিতরিত হইয়; থাকে ।” | 


৮। বাঁদরামী-_ প্রথম গ্রকাশ : ফান্ঠুন ১২৮২ ।--১৮৮০ সনের আগ মাসে ইছা 
“বজরচ্ন্য 1116 [362851 1701)01)? আখ্যা ধারণ করে। 

৯। বালকবন্ধু--ভারতব্যীয় ব্রাহ্মলযাজের 'প্রচারকগণের সভা,য় ১০ বৈশাখ, 
সোমবার, ১৮০০ শকের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় --*বালকদিগের অস্ত বালকবন্ধু 
নামক পাক্ষিক এবং স্রীলোকদিগের জগ্ক পরিচারিক৷ (নামক) একখানি মাসিক পত্রিকা 


£৭শ বর] | বাংল! সাময়িক-পত্র ৩ 


বাছির হইবার প্রস্তাব হইল ।* আমরা ৪র্থ সংখা! 'বালকবন্ধু' দেখিয়াছি) উহু!র 
প্রকাশকাল-৮৩১ ্ঞাষ্ঠ ১৮০০ শক, বৃহস্পতিধার। প্রথম সংখ্যা ২০ বৈশাখ (২ মে 
১৮৭৮) প্রকাশিত হুওয়াই সম্ভব। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা। 
'খালকবদ্ধু ৯৮০৩ শকের ১লা পৌষ (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮১) হুইতে মাসিক আকারে 
প্রকাশিত হয়। পুর্বেবাক্ত প্রচারকগণের সভার ১৮০৩ শক, ২১এ অগ্রহায়ণ তারিখের 
কারধ্যবিবরণে প্রকাশ -- 

*২। আগামী উৎসবের মধ্যে আশ্রম, স্কুল, বালকবন্ধু প্রভৃতি পুনরায় করিতে 


হইবে।"" 


৪। বাঁলকবদ্ধু পন্তিকা পরিচালনের কমিটার সভ্য শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, 
দীননাথ চক্রবর্তী, রাঁজমোহন বস্্ হইলেন। বালকবন্ধু মাসিক হইল। ১ম খণ্ড 
১লা পৌষে বাহির হইবে | 

মাপিক 'বাণকবন্ধু* কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার “নৃতন প্রকরণ” মাগিক 
আকারে ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়; প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল 
এক আনা । 


১০। দ্বিবাকর-_“বীরভূম-বিবরণে'র ওয় খণ্ডে প্রকাশ :_বীরভূম হইতে 
দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম “দিবাকর? নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৮৭৮ 
খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। অল্প দিন পরেই এই পব্জিক৷ বিলুপ্ত হইয়া! যাঁয়।” 


১১। আর্্য-প্রদ্দীপ--প্রথম প্রকাশ £ কার্তিক ১২৮৫ 1-__-এই মাসিকপত্র ১২৮৭ সালে 
“আর্ধ্যপ্রভা' নামে রুল্পিণীকাস্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 


১২। ঝসিকরাজ : ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল- জ্যেষ্ঠ (বৈশাখ নহে) 
১ই৬৮৬। 


১৩। বিশ্বাসী £ ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_ভাত্র (শ্রাবণ নহে) ১২৮৮। 


১৪। উদ্দাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথ। (মাসিক )। আম্থিন ১২৮৮ ( ইং ১৮৮১)। 

পবিজ্ঞাপন।_-উদাসিনী ক্লাক্মকগ্যার গুগ্তকথা। সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে 
প্রকাশিত।. যদি গুঙগত মূল্যে উপছ্)স পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে চাও, তবে 
উদ্দাসিনী পাঠ কর। অগ্রিম বাধিক মুল্য মাঁয় রাহাখরচ ১/%1..-কাধ্যসম্পাদক 
শ্রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ। কলিকাতা দর্থ হ্থবারন টাল, ২ নং কার্ধ্যালয়।*-_-“এডুকেশন 
গেজেট, ৮ বৈশাখ ১২৯০ । 





ঞ প্রচারকগপের সভার ব। শ্রীদগযবারের নির্ধারণ ( ৫-৮-৭২---১২-১৮৮৩ )৮ ১৩০৭ সাল, পৃ. ৫৮। 
+ এ পৃ. ১২৪। 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-ৎয সংখ্যা 
১৫। স্বরিছ্ক্তিতরজিণী--এই মাসিকপঞ্জিকা ১২৮৮ সালের পৌষ মাসে 


প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ধর্দতন্থে (১ আআ ৯৮০৩ শক), প্রকাশ ২ 
"আমরা ময়মনসিংহ হহতে হরিভক্তিতরঙ্গিণী নামে একখানি যাসিক পঞ্জিকার ৩ খণ্ড ক্রমে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাথানি দ্বারা নববিধান প্রচার করাই লিখকের উদ্দেশ্ত 1” 


ভারতীয় মুর্্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


ভারতবর্ষে এ্রতিহাসিক যুগে প্রচলিত হৃধ্যোপাসনার ধারাকে মোটামুটি ছুটি পর্বের 
তাঁগ কর! চলে। বৈদিক সাহিত্যে বণিত সৌর ধর্থ এর প্রথম বা বৈদিক পর্ব । পরবর্তী 
কালে (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে ) সৃর্ধ্যপুক্তার এক নুতন পদ্ধতি পারস্ত থেকে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উক্ত নব ধারার প্রবর্তক ছিলেন-প্রাচীন পারগ্তের ম্যাগি 
(561) পুরোহিত সম্প্রদায়, ভারতীয় এ্রতিহো ধীরা মগ বা শাকন্ীপী ব্রাঙ্গণ লামে 
পরিচিত। শ্রীষ্টপূর্বব প্রথম শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে এই বিদেশী পুরোছিত 
সম্প্রদায়ের একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে এবং স্ুর্ধযপৃক্জার নৃতন এঁতিহা এদের দ্বার! 
তারতে আনীত হয়। বিদেশী-প্রভাব-পুষ্ট হুর্ধ্যোপাসনার উল্লিখিত নব রূপ ভারতীয় 
সৌর ধর্শের দ্বিতীয় পর্বর। আশ্চর্ধ্যের বিষয়, সুধ্যপৃজ্জার এই বহিরাগত নুতন অধ্যায়ের 
প্রতি ভারতীয় জনমানস বিশেষ কোনও বিরূপতা প্রদর্শন করেনি। ্বর্গায় অধ্যাপক 
রামরুষ্জ গোপাল ভাগারকর প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে ভার সুবিখ্যাত 
রন্থে তা লক্ষ্য করে বলেছেনঃ “..... ( অর্থাৎ সুরধ্যপৃজার উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্ব) 
785৪ 8,0০910690 ৮ 608 10888 01 60817110008 98 8, 081797:8] সয 0:81210 ০01 
61069 ৪011 00 6109 696111005 %710101) 16 95০1:90, 90910 1006 10959 00891] 
01997970% 1010 61096 1101) 6108 1001050089 707:81710 ( অর্থাৎ প্রথম বৈদিক 
পর্বব ) 85৪ 0186 6০. এ ক্ষেত্রে ম্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, হুধ্যপুজার উক্ত ভুটি 
স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় লোকমানস, কোনও পার্থকা অন্ুতব করেনি কেন? 
দুই অধ্যায়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ কোনও যোগস্ুত্রে নিশ্চয় ছিল, যার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে 
বৈদিক সাহিত্যে অগ্ঠতম প্রধান আরাধ্য দেবতা হিসাবে হুর্ধ্যের যে স্বরূপ-বর্ণনা 

পাওয়া যায়, তার মধ্যে স্বানে স্থানে সুধ্যকে সর্বপ্রকার বাঁধি-আরোগ্যকারিরূপে 
কল্পনা কর! হয়েছে। খগ্যেদের প্রথম মগুলস্থ নিম্নলিখিত তিনটি থক তার প্রকুষ্ঠ 
উদ্াহরণ-_ 

“উন্নগড মিত্রমহ জারোহক্স,ত্তরাৎ দিবম্‌ 

হাদুরোগৎ মম ্ু্ধ্য হরিমাপং চ লাশয়। 

শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকান্ দখ্খসি 

অথ ফারিব্রবেযু মে হরিমাণৎ নি দখসি | 





১) 9215002551500 92151575800. 101001 1611210905 595606129 (00922 1928 ) 0, 227, 
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২৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


উদ্দগাদয়মাদিত্যে। বিশ্বেন মহুসা লু 
দ্বিষংতং মহাং রংয়ন্মো অহং ছিষতে রধম 1” 

"হে অগ্ুকুল দীপ্রিষুক্ত সূর্ধ্য ! অগ্য উদয় হইয়া! এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিয়া 
আমার হৃররোঠগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর। আমি আমার হরিমাণ রে"গ শুক ও 
শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করি; আমার হরিমাণ রে!গ হরিতাল বৃক্ষে স্থাপন করি । এই 
আদিত্য সমগ্র তেজোরাশির সহিত উদ্দিত হইয়াছেন) তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ ) 
বিনাশ করিয়াছেন; আমি সেই অনিষ্টকারীর হিংসা করিতেছি না,” (রমেশচন্দ্র দত্তের 
অস্ভগুবাদ, সায়ণের ভাষ্য অচ্গুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছি ।। এখানে 
সুর্যাকে হৃদরোগ ও হরিমাণ, এই. ছুই প্রকার ব্যাধির নাশকরূপে বর্ণনা কর। হয়েছে । 
টাকাকার সায়ণের মতে হৃদরোগ দেহের অভ্যন্তর্থ কোনও প্রকার রোগ (হদ্‌রোগং 
হৃদয়গতম আন্তরং রোগং )' এবং হরিমাণ শরীরের স্বাতাবিক কান্তিবিনাশগী কোনও বাহা 
ব্যাধি, সম্ভবতঃ কোনও প্রকার চশ্মরোগ (হরিমাণং শরীরগতং কাস্তিহরণশীলং বাহাং 
রোগং)। উক্ত টাকীকার আরও বলেছেন যে, উদ্ধৃত শ্লাক তিনটি একত্রে একটি পক্রি5” 
( বা 1019৮) রূপে পরিচিত, এবং রোগমুক্ির ভ্গ্য সত্যের উদ্দেশ্তে এ ব্রিচ পাঠ 
করা বিধেয়॥। এহ প্রসঙ্গে তিনি প্রস্কন্ব যুনির রোগমুক্তির উপাখ্যান উদাহরণ-স্বরূপ 
বিবৃত করেছেন। এক বার প্রস্ন্বের চর্দরোগ জন্মায়। তিনি উল্লিখিত তৃচের দ্বার! 
সর্ধ্যের আরাধনা করে চর্দরোগ হতে মুক্তি পান € অংত্যন্ুচে' রোগদ্প উপনিষদিতি । 
যুক্তং চৈতৎ। যম্মাদনেন তৃচেন ত্বগৃদোষশাংতয়ে প্রস্ন্বঃ কুর্যযমন্তৌৎ তেন তৃচেন স্ততঃ 
সুর্থযস্তমুবিং রোগান্লিরগময়ৎ তম্মার্দিদানীমপি রোগশাংতয়েইনেন তৃচেন ক্র্ধ্য উপাসনীয়ঃ)। 
দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং দুঃস্বপ্ন দুরীকরণার্ধে সুষ্যের অর্চনার দৃষ্টান্ত খণ্েদের অগ্চত্রও দেখা যায়| 

“যেন হুর্য্য জ্যোতিষা বাধসে তমো৷ জগচ্চ বিশ্বমুদিয়তি ভান! 
তেনান্মঘধিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ ছুংষ ত্বপ্র্যং সুব |” | 
হে কুর্থাদেব! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকাঁর নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত 
বিশ্বজগণ্জ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারা আমাদিগের সর্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর । আমাদিগের 
পাপ রোগ ও ছুঃস্বপ্র দুর কর; ( রমেশচঙ্জ দতকূত অস্থবাদ )। 

এই প্রসঙ্গে বৈদিক ধন্শের যুগল দেবতা অশ্বিদ্বয়ের কথা উত্থাপিত করা যেতে পারে । 
বৈদিক যুগে এ দের প্রকৃত শ্বরূপ কি ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে । এক মত অস্থ্যায়ী 
এরা সুর্ধ্যের সঙ্গে সংহ্বিষ্ট) এমন কি, সুর্যের অংশবিশেষ ছিলেন। জনৈক পাশ্চাত্য 
বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন৪--113 4৪851080085 01161081]5 17055 16910 00110891590 
89. 97801106200 768507106 01: 98001066126 80191750116 01 6205 ৪010,” 
পরবর্তী কালের পৌরাণিক এঁতিহোও স্্য্যের সঙ্গে অশ্বিনীকুমাত্বয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অক্ষুণ্ 
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৫৭শ বর্ষ] ভারতীয় স্ু্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য ২৭ 


ছিল। পৌরাণিক উপাখ্যান অন্থসারে উক্ত দেবতাধুগল বিশ্বকর্মার কন্তা সংজ্ঞার গর্ভে 
সর্ধ্যের রসে জাত ছুই পুত্র । ম্ুতরাং বৈদিক সাহিত্যেও এরা ছুজনে লৌর দেবতারূপে 
কল্লিত হয়েছিলেন, এই মত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বৈদিক 
সাহিত্যে অশ্িদ্বয় যূগল রোগ-চিকিৎসক দেবতারূপে কলিত ও বণিত হয়েছেন।* 
পৌরাণিক এ্রতিহোও স্ুর্ধ্ের পুর অশ্থিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের যুগল বৈদ্য হিলাবে প্রসিদ্ধ । 
পৌরাণিক সাহিতো কোনও কোনও স্থলে 'এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর! এঁদের পিতা 
সর্ধ্যকর্তৃক দেবলোঁকের ভিষক্‌ নিষুক্ত হয়েছিলেন, 
“অস্থিনৌ দ্রেবভিষজৌ ক্কৃতৌ পিত্রা মহাত্মনা |” 
প্রাচীন ভারতীয় মুত্তিশিলেও হৃর্ধ্যের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। 
তবিষ্পুরাণে হূর্ধ্যের মন্দির ও মৃর্টি নির্বাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সৃর্ঘামূর্তিন উভয় পাঙ্ে 
অশ্বিদ্বয়ের যুণতি স্থাপিত করা যেতে পারে" 
.. “অশ্থিনো চাপি হ্্যন্ত পার্বয়োরুভয়োঃ স্থিতৌ । 
অশ্বরূপাঁৎ সমুৎপন্ষ তেন তাবশ্থিনো শুরো ॥” 
এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় (বিশেষত্তঃ উত্তরভারতীয় ) ুর্ঘ্যমুণ্ডিগুলি লক্ষ্য করলে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে হধ্যের উভয় পার্থে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট সুর্ধ্যপুক্স অশ্বমুখ 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মুর্তি দেখতে পাওয়। যায়।” হ্তরাঁং বেদোস্তর এঁতিহোর সাক্ষ্য 
গ্রহণ করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সৌরদেবতা বলে মেনে নিতে বিশেষ বাধা থাকে না। 
অতএব দেখা গেল যে, কৃুর্ধ্যকে রোগ-বিমোচকরূপে কল্পনা ও অচ্চনা করবার রীতি 
বৈদিক স্থর্ধ্যোপাসনার অগ্ভতম বিশেষত্ব ছিল । অশ্থিয়ের হুর্ধ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কথ স্মরণ রাখলে, এ কথাও মানতে হয় যে, কেবল স্ধ্যদে নন, তৎসংশ্লিষ্ট অস্ত কোনও 
কোনও দেবতাও রোগ-বিনাশী চিকিৎসকরূপে বৈদিক যুগে পূজিত হতেন। 
প্রাচীন পারস্তের সুর্ধ্যোপাসক ম্যাগি (1451) পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাংশ 

ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার পর থেকে ভারতীয় সৌরধর্শের দ্বিতীয় অধায়ের সুরু। 
তারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শক-কুষাণ অধিকারের ধুগে এরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। 
অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ডারকরের মতে, এই আগমনকাল খ্রীষ্টায় প্রথম শতক ।” 
সম্ভবতঃ এরও কিছু কাল পূর্বে স্রীটপৃর্বব প্রথম শরণ্তকের শেষ ভাগেই ভারতের মাটিতে এরা. 





৫) খখেদ ১ ১৯৬. ১৬ ৮০ ১৮০ ৮7 ৮৮২২০ ১০) ১০৮ ৩৯০ ২ % অধর্বাবেদ ৭, ৫৩. ১, তৈততিরীয় ব্রাঙ্গণ 
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২৮ সািত্য-প রিষ€-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্য। 


প্রথম পদক্ষেপ করেন ; কেন না, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের 
কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় এ্রতিহো এই বিদেশী পুরোঁহিতগণ মগ বা 
শাকন্বীপী ব্রাঙ্গণ নামে পরিচিত। তাদের আগমনের স্ৃতির ছাঁপ সুস্পষ্টভাবে রয়ে 
গিয়েছে পৌরাণিক সাহিতো, বিশ্যেতঃ ভবিষ্যপুরাণে । অধুনা প্রচ্সিত তবিষ্যপুরাণ, 
ব্রাহ্ম, মধ্যম, প্রতিসর্গ এবং উত্তর, এই চারটি পর্বে বিভক্ত । এগুলির মধ্যে শেষ তিনটি 
যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম বা ব্রাহ্গপর্বব 
সম্পর্কে এ কথ! খাটে না, এই অংশটি বিশেষজ্ঞদের মতে ন্প্রাচীন। ডাঃ রাজেঞ্জচ্জ 
হাজরা অন্মান করেন যে, এই পর্বটি সম্ভবতঃ শ্রীষ্টায় ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই রচিত 
হয়েছিল ।১* পৌভাগরক্রমে ম্যাগি পুরোহিতগণের ভারতে আগমনের কাহিনী ব্রাহ্মপর্ধেই 
বণিত হয়েছে, হ্ুতরাং সে কাহিনী যে যূল্যবান্‌, তাতে সন্দেহ নেই। খুটিনাটি বাদ দিলে 
তবিষ্যপুরাণোক্ত এই বিষয়ক উপাখ্যানটি যা দীড়ায়, তা হল এই১১ £ মগব্রাহ্ষণগণ যুলতঃ 
ছিলেন শাকধীপের অধিবাসী । মিহির গোব্র-সভূতি ধজিহব নামক ধষির কণ্া নিক্ষুভার 
গর্ভে হুর্ধ্যের ওরসে জলগন্ু বা জরশব নামক এক পুঞ্জ জন্মায়। ুর্ধ্য ও নিক্ষুভার এই 
পুঞ্জই মগ সম্প্রদায়ের আদিপুরষ। একবার শ্রীরুষ্ণের পুত্র শান্ব ভুর্ববাসা ও তার পিতা 
কৃষ্ণ কর্তৃক পর পর প্রদত্ত অভিশাপের ফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত' হন। নারদের নিকট 
সুরধ্যমহিমা শ্রবণ করে তিণি কুর্ধ্যের আরাধনা করেন ও সুর্যের অনুগ্রহে কুষ্ঠটব্যাধি হতে 
আরোগ্য লভি করেন। উক্ত দেবতার প্রতি কুৃতজ্ঞতাবশতঃ তিনি চক্ত্রতাগা! নদীর 
(বর্তমান পাঞ্জাবের প্র নামের ছুপরিচিত নদীর ) তীরে একটি স্্ধ্যমন্দির নির্মাণ করেন। 
কিন্তু মন্দিরে পুরোহিতের কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ এদেশে সংগ্রহ করা তার পক্ষে 
সম্ভবপর হুল না। অবশেষে তিনি হৃর্ধ্যোপাসক মগ ব্রান্ষণগণের দেশ শাকন্বীপে গমন 
করেন এবং এই বিদেশী সৌর পুরে'হিতবর্গের মধ্য হতে আঠারোটি পরিবারকে সঙ্গে করে 
অন্বুত্বীপে (ভারতবর্ষে) নিয়ে আসেন। এদের দ্বার তার কুধ্যমন্দিরের পৌরোহিত্যকশ্ 
উপযুক্ততাবে সম্পাদিত হয়। শাম্ব কর্তৃক ভারতে আনীত মগ পুরোছিতগণ দ্বারকায় 
ভোজবংশের কগ্তাগণের মধ্য হতে পত্বী গ্রহণ করে এদেশে স্থাফ়িভাবে বসবাস করতে 
থাকেন ।” কৃষ্ণপুত্র শান্বের এই উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবন্তিত আকারে ন্রাহু- 
পুরাণে স্থান পেয়েছে । যদিও সেখানে মগব্রাহ্গণগণের কোনও উল্লেখ নেই, তবু কৃষ্ণের 
অভিশাপে শাঙ্বষের দেহে কুষ্ঠরোগ সঞ্চার ও হুধ্যোপাসনান্তে তার রোগমুক্তির যে বিবরণ 
উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা৷ ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনীর অন্গুরূপ। তবিষ্যপুরাণের উপরিউক্ত 
শান্বোপাখ্যান যে বরাহপুরাণের শান্োপাখ্যানের মূল, এতে কোনও সনোছ নেই । কেন না, 





১০) তি, ০. মজা 2 51090155170 0061১015010 2600915 ০1 1111700 01155 200 01510005) 
131, 12072, 
১১। ভষিয়পুরাণ, ত্রান্মপর্বব, অধ্যায় ১২৭ থেকে ১৪৯ ( বেঙ্কটেস্বর প্রেস সংস্করণ, বোম্বাই, পৃঃ ১১৩-৩৩ )। 


৫৭ বর্ধ ] ভারতীয় স্ৃধ্যপূজার একটি বৈশিশ্ট্য ২৯ 


বরাহুপুর্রাণের প্র উপাখ্যান অংশে দুই বার তবিষ্যপুরাণের উল্লেখ আছে, যথা_-নারদ 
শান্ধকে বলছে, 
“ভবিষ্যৎপুরাণমিতি তব বাদাস্তবিস্যৃতি | 
ব্রক্ষলোকে পঠিস্তামি ব্রহ্মণোহগ্রে ত্বহৎ সদ1। 
সুমন্তর্যতঠলোকে চ মনোঃ প্রকথয়িষ্যতি ॥” 
আবার বরাহ বলছেন | 
“শান্বস্ত সহ সুর্য্যেণ রথস্থেন ধিবানিশম্‌ । 
রূবিং প্রপচ্ছ ধন্দাত্মা পুরাণৎ ুরয্যভাধিতম্‌ | 
ভবিস্তৎপুরাণমিতি খ্যাতন্কত্বা পুনর্নবম্‌ । 
শান্ব: হূর্য্যপ্রতিষ্ঠাঞ্চ কারয়ামাস তত্ববিৎ ৪৮১২ 
বিছার প্রদেশস্থ গয়) জেলার অশ্তভুক্ত গোবিন্পুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাবের 
একথানি শিলালিপিতে আমরা শান্ব ও মগত্রাক্ষণগণের কাছিনীর উল্লেখ পাই । এর দ্বিতীয় 
শ্লোকে বল! হয়েছে ১৩ 
“দেবে? জীয়াক্রিলো কীমণিরয়মরুণে। যন্তিবাসেন পুণ্যঃ 
শাকঘীপস্স ছুপ্ধাশ্বুনিধিবলয়িতো। যন্ত্র বিপ্রে মগাখ্যা । 
বংশত্তঞ দিজানাং ভ্রমিলিখিততনোর্ভাশ্বতঃ শ্বা্ (মুক্তঃ) 
শাঙ্ছে। যানানিনায় স্বয়মিহ, মহিতান্তে জগত্যাৎ জয়ত্তি ॥” 
পঝিভুবনের রত্বন্বূপ সেই দেব অরুণের জয় হোক, ধার নিবাসহেতু ছুগ্ধসাগরপরিবেষ্টিত 
শাকতীপ, যেখানে ব্রাঙ্গণগণ মগ নামে আখ্যাত, পবিজ্র হয়েছে । সেখানে ত্রমিষস্ত্রে 
ঘর্ষণে মুক্ত, স্বয়ং সুর্ধ্যের অঙ্গ হতে এক দ্বিজবংশের উদ্ুব হয়; এরা স্বয়ং শাম্বকর্তৃক এখানে 
আনীত হন। তারা মহান্‌, তারা জগতে সম্মানি হ 1” স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যপুরাণের 
পূর্বকধিত শান্বোপাখ্যানের এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। গোবিন্দপুর 
শিলালেখখানি একটি শাকথাপী ব্রাহ্মণবংশের প্রশন্তি এবং এর রচয়িতা গঙ্গাধরও সেই 
বংশজাত। মগরাক্ষণগণের শাকদীপ হ'তে ভারতবর্ষে প্রবেশের কাহিনী যে এ&ঁতিহারূপে 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় শাকঘাপী ব্রাঙ্গণসমাজে প্রচলিত ছিল, এই শিলালিপি তার 
প্রকুষ্ট প্রমাণ । 
শাকন্বীপ পুরাণোক্ত সপ্ত বাপের মধ্যে অষ্ভতম । এর তৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে 
বু তর্কবিতর্কের পরে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, প্রাচীন 5০360180 বা শকজাতির 
নাম থেকেই শাকর্থীপের নাম হয় এবং পুরাণে বণিত শাকন্বীপ প্রাচীন শকস্থান বা ইরাণের 
অন্তর্গত আধুনিক সিম্তান ভূতে অভিন্ন।১৪ উক্ত শাকদীপ যে হুর্ধ্যপৃর্জায় একটি প্রাধান 
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৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ১ম-২য় সংখ্য] 


কেন্ত্র ছিল, নানা পুরাণে নানা ভাবে বার বার তা বলা হয়েছে।১* মগসম্প্রদায় 
সেখানকার ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে মহাভারত 'পুরাণাদিতে বণিত হয়েছেন।১* পারস্তের 
হর্ধ্যোপাসক ম্যাগি পুরোহিত সম্প্রদায় এই ভাবে শাকতীপস্থ মগত্রাঙ্গণ সম্প্রদায়রূপে 
ভারতীয় এঁতিহো স্থান লাভ করেন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পাঁরসীক মতে 
স্ুর্ঘ্যোপাসনা এদেশে প্রবেশ করেছিল । আম্থমানিক গ্রীষ্টায় প্রথম শতক থেকে, কণি্ক 
প্রভৃতি কুষাণরাজগণের মুদ্রাতে প্রচ্চীন ইরাণের স্ুধর্যদেবতা পশিয়িরো” বা “মিহিরে"র 
(মূল “মিথ.র”) নাম ও প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়।১৭ সম্ভবতঃ এই সময়েই উক্ত বিদেশী 
সুর্ধ্যদেবতার পুজাপদ্ধতি সহ তার পৃজারী মগপুরোছিতগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে 
যথেষ্ট হুপরিচিত ছিলেন। এ'দের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খ্রীষ্টায় 
চতুর্থ বা পঞ্চম শতক নাগাদ সমগ্র উত্তরতারতে এই বিদেশী পুরোহিতগণ মারফৎ ইরাণীয় 
পদ্ধতির সুর্য্যোপাঁসনা গভীর গ্রাভাব বিস্তান করে। খ্রীষ্টীয় .বঠঠ শতকে জ্যোতিষী 
বরাহমিহির, কয়েকটি দেবদেবী ও তাদের পৃজক বিশিষ্ট কতগুলি সম্াদায়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে 
সুর্ধ্যের উপাসকরূপে মগত্রাঙ্মণগণকেই নির্দিষ্ট করেছেন, যথা ১৮ 

“বিষোর্ভাগবতান্‌ মগাংশ্চ সবিতুঃ শস্তোঃ সভম্মদ্বিজান্‌ 

মাতৃণামপি মাতৃমন্তলবিদে বিপ্রাশিছুত্রন্ধণঃ | 

শাক্যান্‌ সর্ববহিতন্ত শান্তমনসো! নগ্লান্‌ জিনানাৎ বিছু- 

খে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ শ্ববিধিন] তৈত্তশ্ত কার্য! ক্রিয়া! ॥” 
বরাহমিহিরের উক্তি যগসম্প্রদায়ের প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রমাণ করে। 

স্বভাবতঃই ইরাঁণীয় সুর্য্যোপাসনার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য য্যাগি পুরোহিত সম্প্রদায়ের 

সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছিল। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পারস্তে গ্রাচীন কালে 
কুষ্টব্যাধিকে সর্ষের অভিশাপঞ্জনিত বলে মনে করা হত এবং এই উৎকট রোগের কবল 
থেকে পরিব্রাণ পাওয়ার জঙ্ভ হুর্ধযদেবকে সত্ষ্ট রাখা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হত। এই 
মনোভাবের খানিকটা আঠাঁস পাওয়া যায় গ্রীক এউতিহাসিক ছেরোডটাসের সাক্ষ্যে। 
তার ভাষায়,১৯ “4 1910:008 18281810 171096 706101167: 870691 009 0185, 100: 1089 





১৫1 বিষুপুরাণ ২. ৪, ৭০ (জীবানন্দ বিদ্যামাগরকৃত সং, পৃঃ ২৪২ )% ব্রঙ্দপুরাণ ৩২, ৮*-৮১ (বঙ্গবাসী সং, 
পৃঃ ১৫৬ )+ মাকওেয়পুরাণ ১০৬, ৪১ ( নিরপেক্ষ ধর্মসভা সং, পুঃ ১৪৯ ) ইত্যাদি। 

১৬) মহাভারত ( পুণ! সং) ৬, ১২, ৩৩; বিষ্ুপুরাণ ২, ৪, ৬৯-৭" ( জীবানগ্দ বিগ্ভাসাগরকৃত সং, পৃ ২৪২), 
্রক্মপুরাশ ২*, ৭১, ৭২, ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৯০৭); অগ্রিপুরীণ ১১৯, ১৮-২১ (জীবানন্দ বিস্ভাসাগরকৃত সং, 
পৃঃ ৩৪৫), কুন্মপুরাণ ১, ৪৮, ৩৬-৩৮ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২১২-১৩)। ভবিষ্লপুক্নীণ ১, ১৩৯, উন ( বেঙ্কটেশ্বর 
প্রেস সং, পৃ ১২৫) 

১৭) 02100572005 09105 01 2556 200 50560010 8017085 06320৮72700 [20075 00 
1) 13710১1) 01056চচ 00, 2215 13451417435 155 610. 

১৮। বুহৎসংহ্কিতা ৬*, ১৯ (কার্ণ সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩২৮২৯ )। 

১৯ 13570900108 [. 738 (506. [1205 09 9610৬), ৬০1 [, 0 142.) 


&৭শ বর্ষ] ভারতীয় সুর্যযপূজার একটি বৈশিষ্ট্য ৩১ 


0010012)072108100 161) 807 06 1)18 00010691091) ) 61018 0159889 61097 815/1678 
(0170 00098101060 ৮ 90109 0091009 00101016690 80811)96 008 ৪00. 
কুষ্টরোগ হতে মুক্তি পাওয়ার নিষিত্ত ষ্্যতুষ্টির যে বিধি প্রাচীন পারন্তে গ্রচলিত ছিল, 
তাঁর সঙ্গে ভবিষ্য ও বরাছ পুরাণত্য়ের শান্বোপাখ্যানের সাধারণভাবে মিল আছে। 
শান্কেও কুষ্টরোগমুক্ষির জন্য সুর্ঘ্যার্চনা করতে হয়েছিল, এবং কৃর্্যমন্দিরে পৌরোহিত্য 
করবার নিমিত্ত পারস্ত হতে, পৌরপুরোহিত আমদানী করতে হয়েছিল। এই বিদেশী 
পুরোহিতগণ তাদের দেশের প্রথান্ুযায়ী সধ্যকে রোগবিনাশী, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগবিনা শী- 
রূপে অর্চনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। গ্রীষ্ীয় প্রথম শতক থেকে এঁদের প্রভাব উত্তরতভারতে 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায়, উক্ত বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। ফলে 
ভারতীয় সৌরধর্ের দ্বিতীয় পর্বে সুর্ধ্যদেবের রোগহর, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগহর ম্ব্ূপের 
উপর বিশেষ করে জোর দেবার মনোবুত্তি উপাপকমণ্ডলীর যধ্যে লক্ষিত হয় । 
মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে এবং কোনও কোনও খোদিত ভিপিতে এই 

দ্রতবিস্তারী নৃতন দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় থেকে গিয়েছে । কোথাও স্ৃর্ধ্য আমুর্ববর্ধক, কোথাও 
সাধারণভাবে রোগবিনাশী, কোথাও বা তিনি বিশেষরূপে কুষ্ঠরোগহররূপে বণিত 
হয়েছেন। হৃর্ধ্য কারও উপর কুপিত হলে, তার সাধারণ ভাবে রোগ জন্মাবে বা বিশেষ 
ভাবে কুষ্ঠরোগ তাকে আক্রমণ করবে, এইন্ধপ উক্তিরও অভাব নেই। মহাভারতের 
বনপর্বের ঘুধিষ্টিরের মুখে যে সুদীর্ঘ কুর্য্যস্তৃতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বল! হয়েছে যে, 
সুষ্যের ভক্ত সর্বপ্রকার রোগ হতে মুক্ত হন এবং দীর্থজীবন লাভ করেন 

“শ তেষামাপদ:ঃ সম্তি নাধয়ো ব্যাধয়ত্তথা | 

যে তবানন্তমনসা৷ কুর্ববস্তযচ্চনবনা পম্‌ ॥ 

সর্বরোগৈধিবরহিতাঃ সর্বপাপবিবজ্জি তা: | 

তুষ্ভাবভক্তাঃ সুখিনো ভবস্তি চিরজীবিনহ 8” 
রামায়ণে দেখ ধায়, রাঁম যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের অমিত পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, অগন্ত্যের 
উপদেশে, শুর্ধ্যের উদ্দেশে "আদিত্য-হৃদয়” মন্ত্র পাঠ করেন এবং ফলে হুর্য্যের অঙ্ুগ্রহ লাভ 
করে বলশালী হন। উক্ত মঙ্জে হুর্ধ্যকে 'আমুর্বর্ধক' বলে অভিহিত করা হয়েছে২১ 

“চিস্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্বব্ধনমুত্তমম্‌।” 
এই জাতীয় বর্ণনা পুরাণগুলিতেঞ্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভবিষ্য ও বরাহপুরাণ- 
তয়ের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে এবং পরেও সে প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করা হুবে। 
অস্ঠান্ঠ পুরাণের মধ্যে এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের সাক্ষ্য সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । মাঘ মাসের 
শুর সপ্তমী তিথিতে হধ্যোপাসনার ফলাফল নিরূপণ প্রসঙ্গে এই পুরাণ বলছেখং 





২ | মহাভারত, ৩, ৩, ৬৫-৬৬ | 
২১। রামায়ণ ৬, ১০৬, ৫। 
২২। ক্রন্ধপুরাণ ২৮, ৪১ ( বঙ্গযাঁসী সং, পৃঃ ১৩৫ )। 


৩২ সাহিত্য-পরিষ€-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


“রোগাঘিমুচ্যতে রে বিদ্যার্থী লভতে ধনম্‌।” 
অচ্যব্র এই পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভক্তিভরে হৃথ্যের উপাসনা করলে, উপাসকের বংশে 
দরিদ্র বা রুগ্ন ব্যাক্তি জন্মায় না২৬ 

“ন কুলে জায়তে তেষাং দরিদ্র ব্যাধিতোহপি বা ।” 
সুষ্ধ্যমহিমা শ্রবণের ফলে রোগমুক্তি ঘটে, এ কথাও স্পষ্ট করে বল! হয়েছে এ গ্রন্থে অস্ত 


এক স্থানে 
“মুচ্যেতার্ভতুথ! রোগাচ্ছ ত্বেমামাদিত্যকথাম্‌। 


জিজ্ঞানুর্লভতে জ্ঞানং গতিমিষ্ঠাৎ ততৈব ৮ ॥৮ 
অন্তত্র এ একই পুরাণে স্র্যযবন্দলার মধ্যে সর্ষের উদ্দেশ্তে বলা হয়েছে ২৭ 
“নে নমো! রোগবিমোচনায় |” 
আয়্বর্ধক এবং রোগনাশকরূপে হুর্ঘ্যের চিন্র মারকণেয় পুরাণেও অতি স্পষ্ট । উক্ত পুরাণে 
(অধ্যায় ১১* ) দমের পুজ্জ রাত রাজ্যবর্ধনের উপাধ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে। স্র্ধ্যের 
বরে এ র আমু দশ সহস্র বৎসর বৃদ্ধি পায় এবং এ'র আত্মীয়, বন্ধু, প্রজা, ভৃত্য, সকলেরই আয়ু 
অনুরূপভাবে বুদ্ধি পায়। স্ৃুর্ধ্য তাকে এ অন্ুগ্রহও করেন যে, উত্ত দশ সহ্ম্ব বৎসরের মধ্যে 
তিনি কোনও রোগ ভোগ করবেন না২৬ 
“দ্শসহত্রবর্যাণি যথাহুং স্থিরযৌবনঃ 
তন্ত প্রসাদাদ্ছেবন্ত জীবিষ্যামি নিরাময়ঃ ॥৮ 
সর্ধ্যকে রোগ-বিযোচকরূপে চিন্তা করবার যে মনোভাবটি ভারতে ক্রমশঃ বহুলপ্রচলিত 
হচ্ছিল, মার্কণেয় পুরাণের সমগ্র ১১০তম অধ্যায়টি এক হিসাবে তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। এ 
অধ্যায়ের শেষাংশে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কুর্ঘ্যমহিমাশ্রবণকারীর রোগ জন্মায় না২* 
“অরোগী ধনবানাঢ্যঃ কুলে মহতি ধীমতাম্‌। 
জায়তে চ মহা প্রা্তো যশ্চৈতদ্ধা রয়েছ,ধঃ ॥” 
পল্পপুরাণে সুর্ধ্যের রোগহর শ্বরূপের বন্দনার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে যেখানে 
সাধারণভাবে সুর্যের রোগনাশকত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই সকল স্থান থেকে 
কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।২৮ হৃর্ধ্যের উপাসনার দ্বারা লোক সর্বরোগ হ'তে 
মুক্ত হয়--- 
“অন্তোপাপনমান্রেণ সর্ধরোগাৎ প্রমুচ্যতে 1”? 
হা বলুন হত তি বৈজবাদী দহ) 
২৪। ব্রহ্মপুরাণ ৩১, »* (বঙ্গবাঁপী সং, পৃঃ ১৪৭ )। 
২৫। ব্রহ্ধপুরাণ ৩৩, ২২ ( বঙগবাসী সং, পৃঃ ১৫৯ )। 
২৬। মার্কগেয়পুরাণ ১১০, ২২ ( নিরপেক্ষ ধর্্মসভা সং, পৃ ১৫৪ )। 
২৭। মাকগ্ডয়পুরাণ ১১*, ৩৮ ( নিয়পেক্ষ ধর্মসভা। সং, পৃঃ ১৫৫ )। 
২৮। পন্মপুরাণ, হৃষটিথণ্ড, ৭৭, ১৬, ৬৪, ৬৮, ৭৪, ৮৩7 স্ৃষ্টিথণ্ড, ৭৮, ৭, ২২, ২৮, ৩৬) ৫১১ ৫৩-৫৪, ৫৮ 


( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৭৯২, ৭৯৫-১৬। ৭৯৯-৮৭২ )। 


«এস বর্ঘ] ভারতীয় সূরয্যপুজার একটি বৈশিষ্টা রি 


মাধ মাসের শুক্লা.সপ্তমীতে সৃর্ঘেযর অ্ঠনা সর্ববিধ রোগের সংহারক-- 
“যচ্চ তত্র কৃতং পাগং ময়। সঞ্থন্ জন্মতু | 
| তচ্ষে রোগঞ্চ শোকঞ্ ভাক্করী হুত্ধ সপ্তমী ॥” 
এঁ দিবস হৃর্ধ্যের উদ্দেশ্যে অর্থযদানে ব্যাধির যাতনা দুর হয়__ 
“সর্বাপাপৎং ক্ষয়ং যাঁতি সপ্তজন্মকতৎ চ যং। 
নরকৈঃ (৫) গীভ্যতে তাবপ্রোগৈঃ পাপৈশ্চ ছঃখটদঃ ॥ 
এবং হুর্ধ্যের প্রসাদে আরোগ্য ও সম্পদ লাভ হয়__ 
“তথা স্বয়ং সুখং ভোগ্যং লভতে দিবি শাশ্বতম্‌। 
আরোগ্যং সম্পদং জন্মী ভাক্করস্ত প্রসাদতঃ ॥ 
যাধী শুর সপ্তমীতে বিজয়াব্রতোপলক্ষ্যে (রবিবার তির অগ্ দিবসে মাঘী শুরু! সপ্তমী তিথি 
বিজয়া নামে পরিচিত) সুর্ধ্যের প্রতি গ্রীতি শরদ্ধাধুক্ত হয়ে দানাদি করলে, নীরোগ হওয়া যায়-_ 
“অরোগী সুপ্রসন্নাত্মা! দন্যজেত। প্রতাপবান্‌। 
যাবং প্রভাদতে ভাহুত্তাবং পুজ্যতমে| হি সঃ ॥+ 
কুর্ধ্যের আরাধনার উদ্দোশ্তে রবিবার ব্রত পালনের ফলাফল বরণনপ্রলঙ্গে এ গ্রন্থে অস্ত্র বলা 
হয়েছে যে, রবিবারব্রত স্বর্গা্দি এখর্ধ্যদায়ক, মোক্ষপ্রদ ও রোগধিলাশক-_- 
“সর্বকামপ্রদ পুণ্যমৈশ্বধ্যং রোগনাশনম্‌। 
স্বর্গদং মোক্ষদং পুণ্য রবের্ধারে ব্রতং হিতম্‌ ॥৮ 
সুরধ্য সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ববিস্বনাশন এবং সর্বরোগপ্রশমন-- 
পলর্ধধ্ পরমঞ্জের সর্ব্ববি ্রবিনাশনম্‌ | 
সর্জবরোগপ্রশমনং সর্ধ্বার্থপ্রতিসাধকম্‌ 1? 
হৃর্ধ্যের ত্বাদশ রূপ, দ্বাদশাদিত্যের স্ততিপাঠকারীকে রোগযাতনা ভোগ করতে হয় লা 
পয ইদং পঠতে নিত্যং তম্য পাপং ন বিভভতে | 
নরোগো নচ বাড নাবমানে! ভবেং টি 1 


৪ 


নামাক্েতানি নুত্যন্ত চি, নি 

সর্ধবপাপাচ্ভ রোগাচ্চ যুক্তো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥'? 
সুর্ধযমন্ত্রপের ও কৃর্ধ্যবর্দোদক (হৃর্য্যোপাসনা বা শৌরব্রতে ব্যহত মন্ত্রপুত জল 1) গ্রহণের 
প্রত্যক্ষ ফল তৎক্ষণাৎ রোগমুক্তি, এক কথায়, কৃর্ঘ্যদেব তু হলে ব্যাধি তক্তের কাছে 
ঘেঁসতে পারে না- 

“ন্্ধ্যাবর্তোদকৎ যত্ত গৃহীত্বা তু ক্রেমেণ তৃ। 

তত্ত প্রাশনমান্রেণ নরো রোগাং রি ॥ 


ক নন্তে পানে চ দ্বাপয়েৎ। 
ুর্ধ্যাবর্তজলং পু সর্ধারে গাদ্িযুচ্যতে ॥ 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


মূলমন্্রস্ত জপ্তব্যঃ সন্ধ্যায়াং হোমকর্ঘন্ 

ছপ্যমানে তু নশ্স্তি রোগাঃ ক্ডুর গ্রহ্স্থ! ॥ 

শরীরারোগ্যকচ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশক্করঃ ) 

জায়তে নাজ্র সন্দেহো যন্ত তৃয্যেদ্দিবাকরঃ |” 
স্কল্দপুরাণের মাহেশ্বর থণ্ডে দেখ! যায়, সুর্ধ্য স্বয়ং নারদকে বলছেন যে, তার (হুর্ধ্যের) 
প্রতি ভক্তি থাকলে এবং তার দর্শন লাভ করলে, তাঁর উপাসকগণের ব্যাধি দারিদ্র্য 
ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং তার নাম জপের ফলস্বরূপ তারা সর্বধিধ রোগ হতে যুক্ত হয়ে 
শতায়ু হ'ন২৯ 

“দর্শনান্মম ভক্তগা চ নাশে ব্যাধিদারিদ্র্যয়ো: | 

প্রণামাৎ গর্গমাপ্োতি শ্রুত্ব! যোক্ষং চ নিত্যশঃ ॥ 


ভবেঘর্ষশতায়ুশ্চ সর্ধ্বরোগবিবাঞ্জিতঃ। 

যন্তি দং শুণয়ান্িত্যৎ পঠেছ! প্রযতঃ শুচিঃ 8৮ 
মত্গ্তপুরাণে দেখতে পাওয়া যায়, শিবের মুখ দিয়ে কতগুলি সৌরব্রতের ব্যাখ্যান দেওয়ানে! 
হয়েছে । শুরুপক্ষের সপ্তমী তিথি (বিশেষতঃ মাঘ মাসের ) পৌরাণিক সৌর ধর্মের একটি 
বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং এ তিথিতে সুর্ধ্যকে নানাভাবে অর্চনা করবার প্রয়োজনীয়তা 
ও তজ্জনিত পুণ্যের কথা শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। মৎন্তপুরাণে বণিত 
কল্যাণ-সপ্তমী, বিশোক-সপ্তমী, ফল-সপ্তমী, শর্করা-সগ্তমী, কমল-সপ্তমী, মন্বার-সপ্তমী, 
শুভ-সগ্রনী প্রভৃতি ব্রত, উক্ত পুণ্য সপ্তমী তিথিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে । লক্ষ্য 
করবার বিষয়, এগুলির মধ্যে প্রথম চারটির এবং শেষ ব্রতটির ক্ষেত্রে উক্ত পুরাণে স্পষ্ট করে 
বল। হয়েছে যে, এই সকল সৌরব্রত পালন করলে সর্বপ্রকার রোগের কবল থেকে মুক্তি 
লাভ কর! যায়। কেবলমাক্র কমল-সপ্তমী এবং মন্দার-সপ্তমী, এই ছুটি অনুষ্ঠানের বেলায়, উক্ত 
প্রকার কোনও ন্ষুম্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্ত অপর পাঁচটির সাক্ষ্যই এক্ষেত্রে যথেষ্ট ।* 
অপেক্ষাকৃত অবাচীন পুরাণগ্রন্থ বৃহন্র্্পুরাণেও (রচনাকাল গ্রীনটীয় ভ্রয়োদশ বা চতুর্দশ 
শতাবী 1) হুধ্যদেবের পোগহর ম্বরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুরাণকারের মতে 
ভূরসগ্রাহক প্রমুখ সুর্যের নামগ্ডলি জপ করলে ব্যাধি প্রশমিত হয়১ 

“ভুরসগ্রাহকশ্চেতি হুধ্যনামশতং পরম্‌। 

সর্বহুরপ্রশমনং সর্ধব্যাধিমহৌষধম্‌ ॥% 





২৯। ক্ষনদপুরাণ,” মাহেশ্বর খওড। ২, ৪৪, ৩৭-৪* € বঙ্গঘালী সং, পৃট ৪৬৬-৬৭ )। 
৩৯) মং্তপুরাণ_-৭৩, ১৮; ৭8, ১৯ ৭৫ ১৩, ৭৬১ ১৫ % ৭৯৯১ (জীবানন্দ বিদ্যাসাপরকৃত সং, পৃঃ ২৮৭, 
২৮৯, ২৯৯, ২৯২, ২৯৪ )। 


৩১। বৃহদ্বর্পুরাণ--উত্বর খণ্ড, ১১, ১৬ ( বঙ্গবালী সং পৃঃ ৩২৯) 


৫৭শ বর্ধ ] ভারতীয় সুধ্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য ৩৫ 


এ যাবৎ মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদদি থেকে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে 
সকল ক্ষেন্ত্রে স্ব্ধ্য সাধারণভাবে রোগ-হররূপে বণিত হয়েছেন। কিন্তু তা ছাড়াও প্রাচীন 
পারন্তে ষে ভাবে রোগকে, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগকে, সুর্যের অভিশাপজনিত বলে মনে করা 
হত, পেই জ্রাতীমু মনোভাবের সুচক উক্তিও কোনও কোনও পুবাণে দেখতে পাওয়া যায়। 
বাঁমনপুরাঁণে বল। হয়েছে, স্র্ধ্যদেবের কোপে কুলনাশ এবং দেহ ব্যাধপ্রস্ত হয়*২ 

“কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিবৃদ্ধয়ে । 
ভান্ুর্বৈ যততে তস্য নরম্য ক্ষণদাচর ॥"? 


ম্গ্ত, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে, সুর্ধযমূত্তি নির্মাণকালে শিল্পীকে মৃত্তির পদঘয় গঠন করতে নিষেধ 
করা হয়েছে (ত্তযমুর্তির পদন্বয় জা পর্যান্ত পাঞ্্‌কান্বারা আচ্ছাদিত করবীর যে রীতি 
পারসীক মগপুরোহিতগণের প্রভাবে উত্তরভারতে প্রচলিত হয়েছিল, উক্ত নিষেধাজ্ঞার 
মধ্যে তারই ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়)। এই নিষেধবাক্য লঙ্ঘন করলে মহাপাপ হবে, 
স্ধ্যদেব ক্রুদ্ধ হবেন এবং ফলে শিল্পীর কুষ্ঠব্যাধি জন্মাবে বলে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছেও৩ 
“যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাৎ গতিমাপ্রোতি নিদ্দিতাম্‌। 
কুষ্ঠরোগমবাপ্োতি লোকেহস্মিন্‌ ছুঃখসংযুতঃ ॥% 

কুষ্ঠরোগের আরোগ্যকারিরূপে সৃর্য্যের উল্লেখ এবং স্তরতিও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রচুর 
দুষ্ট হয়। তবিষ্য ও বরাহ পুরাণত্বয়ে কথিত শান্োপাখ্যান এই প্রসঙ্গে পুনরায় এবং 
সর্বাগ্রে স্মরণীয় । কৃর্য্যের প্রসাদেই ত্বণিত কুষ্ঠব্যাধির কবল থেকে শান্ব মুক্তিলাঁভ করেন, 
উভয় গ্রস্থেই স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে । হরিবংশে ও অন্য কোনও কোনও পুরাণে কৃর্য্য 
ও তাঁর পত্বী বিশ্বকর্দার কণ্ঠ সংজ্ঞার পুত্র যম সম্পর্কে যে কাহিনীটি পাওয়া যায়, তার মধ্যেও 
সুর্যের কুষ্ঠরোগ আরাম করবার ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলে মনে হয়। এই কাহিনী 
অনুসারে, একদিন ষম তার বিমাতা! ছায়ার ছুক্র্াবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পদাঘাত করতে 
উদ্তত হছন। তখন ছায়! তার লপত্বীপুঞ্জকে এই মর্শে অভিশাপ দেন যে, তার (যমের) 
পদন্বয় পু'ষ-শোণিতযুক্ত এবং ক্রিমিকীট কর্তৃক তক্ষিত হবে। যম ভীত হয়ে পিতা স্থর্ধ্যের 
নিকটে গেলেন। কৃর্ধ্য যদিও পুত্রের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাকে শাপমুক্ত 
করতে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, তথাপি তিনি ত্বকে রোগপ্রশমনের উপায় নির্দেশ 
করেছিলেন । তার নির্দিষ্ট উপায়েই যযের চরপ রোগমুক্ত হয়েছিল । বিভিন্ন পুরাণে এই 
ঘটনার যে বর্ণনা আছে, তাতে সামা ধু'টিনাটির পার্থক্য থাকলেও, মূল ঘটনার বিবরণে 
বিশেষ কোনও তফাৎ নেই । তবে মত্ত, পদ্ম প্রভৃতি ছুই একটি পুরাণে আমরা হুর্ধ্য-নি্দিষ্ট 
রোগ-প্রতীকার পঞ্থার বিস্তারিত চিঞ্র পাই। উত্ত গ্রন্থগুলি অন্ধসারে সৃর্ধ্য তাঁর শাপগ্রপ্ত 





৩২) বাঁমনপুরাপ ১৫, ১২* ( বঙগবাসী সং, পৃঃ ৭১)। 
৩৩1 মতসুপুরাণ ১১, ৩২ (জীবানন বিদ্াসাগরকৃত সঙ পৃঃ ৩৯ ); পর্পুরা”, সৃষ্িধ, ৮, ৫২ (বাসী 
সং পৃঃ ৬২ )1 ্‌ 


৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ সংখ্যা 


পুপ্রফে একটি ককবাকু পক্ষী দান করেন এবং বলেন যে, উক্ত পক্ষী রোগাক্রান্ত চরণের 
ক্রিমিসকল ভক্ষণ করবে এবং পৃষ-রক্তও অপসারিত করবে*ঃ 

“কককবাকুর্মর়া দভে! যঃ ক্রিমীন্‌ ভক্ষয়িস্তৃতি । 

ক্েধঞ্চ রুধিরফৈব বৎসায়মপনেত্যতি ॥+ 
লিঙ্গপুরাণে উক্ত কাহিনী প্রসঙ্গে দেখ যায় ষে, শিবান্ুগ্রহে যমের শাপমুক্তি ঘটে-_ 
সুর্ধ্যাসগ্রছে নয় ।৩« কিন্তু লিজপুরাণ সাম্প্রদায়িক শৈবগ্রগ্থ, শিবের মহিম। প্রচার এই গ্রন্থের 
গ্রধান উদ্দেশ্ত। ন্ুতরাং এর এ জাতীয় সাক্ষোে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বল! বাহুল্য, 
অগ্ঠাচ্চ পুরাণের সমবেত সাক্ষ্যের নিকট লিঙ্গপুরাণের একক সাম্প্রদায়িক মত নিতান্ত 
মূলাহীন। শৈঁবধর্সের জয়গান করবার ভগ্ঠই এক্ষেত্রে কুর্্যের নাম কেটে শিবের নাম 
বসানো হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্েছ 'হতে পারি । যদিও পুরাঁণে বণিত যমের 
রোগমুক্তির উপাখ্যানে কুত্রাপি রোগের নামোল্লেখ করা হয়নি, তথাপি রোগের কাহিনী ও 
পৃষ, রক্ত ক্রিমি ইত্যাদির বর্ণনা থেকে বুঝতে দেরী হয় ন| যে. খুব সম্ভবতঃ উক্ত ব্যাধি 
কুষ্ঠ ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ( বৃছন্ধন্পুরাণের মত অপেক্ষ'কৃত 
অর্ধাচীন গ্রন্থ, রচনাকাল ভ্রয্লোদশ ব1 চতুর্দিশ খ্রীষ্টায় শতক) মালী হুমালীর উপাখ্যান 
উল্লেখযোগ্য । সৃর্ষে্যের কোপে মালী এবং স্মালী নামক দৈত্যা্বয় ব্যাধিত্রীস্ত হয় এবং 
তাদের সর্ববাঙ্গ গলিত ও ছূর্ন্ধক্ষতযুক্ত হয় । অবশেষে ব্রহ্মার উপদেশে তার! স্তবের দ্বার! 
সুর্ধ্যকে তুষ্ট করে হুর্ধ্যের প্রসাদে ব্যাধিমুক্ত হয়। ব্যাধির বর্ণন! থেকে অনুমান করতে কষ্ট 
হয় না যে, এ ক্ষেত্রেও কুষ্ঠব্যাধির কথাই বলা হয়েছে । উক্ত পুরাণে এই উপাখ্যানপ্রসঙ্গে 
ষে সৃুর্ষ্যস্তবের অবতারণা করা হয়েছে, তার মধ্যে হুর্য/কে স্পট ভাষায় কুষ্ঠটরোগহর বলে 
বর্ণনা কর! হয়েছে 

“সিদ্বিত্বরূপং সিদ্বেশং দিদ্ধানাং পরমং গুরুম্‌। 

ভবরাভ্মমিতি প্রোক্তং গুহাদ্‌ গুহতরং পরম্‌ ॥ 

ভিসন্ধ্যং যঃ পঠেম্রিত্যৎ সর্বব্যাথেঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

আদ্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্য, রোগ? শোকো ভয়ং কলি: । 

তন্ত নষ্ঠতি বিশ্বেশ রনুধ্যরুপয়! ধুবম্‌ ॥ 

মহাকুঠী চ গলিতো চক্ষুহ্ামে। মহাত্রমী | 

যক্ষা গ্রন্তো মাশুলী নানাব্যাধিযুতোহপি বা। 

মাসং স্বত্ব! হৃবিস্তান্্, শ্রত্ব৷ চ মুচ্যতে ফ্রবম্‌ ॥..*? 
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পদ্মপুরাণের অন্তর্গত হৃষ্টিথণ্ডের উনাঁশীতিতম অধ্যায়ে আমরা মধ্যদেশের সম্রাটু ভক্রেশ্বরের 
কুষ্ঠরোগাক্রান্তহবার কাছিনী পাই। তীর বাম হাতে শ্বেতকুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছিল। তখন 
ব্রাঙ্ষণগণ তাকে বলেন যে, সুর্যের অস্থগ্রহ ভিন্ন এ ব্যাধি প্রশমনের দ্বিতীয় উপায় 
নেই। তাদের নির্দেশ অঙ্সারে সআাট ভদ্রেশ্বর এক বৎসর কাল হুর্ধ্যের আরাধনা করেন 
এবং সুর্য্যের প্রসাঁদে শ্বেতকুষ্ঠ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পান।** উক্ত সমগ্র অধ্যায়টি 
আমাদের গ্রাতিপান্থ বিষয়ের সপক্ষে একটি চমৎকার প্রমাণ। স্বন্দপুরাণের মাহেম্বর খণ্ডে 
জয়াদিত্য নামক হ্ৃর্ঘামূত্তির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তক্ত কমঠের মুখে যে সুর্ধ্যস্তরতি দেওয়া হয়েছে, 
সেখানেও অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় হুর্য্যের কুষ্ঠরোগছরত্বের কথ! উল্লেখ করা হয়েছে 

“ব্যাবিগরন্তং কুষ্ঠরোগাভিভূতং 

ভগ্রভ্রাণং শীর্ণদেহং বিসংজ্ঞম্‌ । 

মাতা পিতা বাদ্ববাঃ সংত্যজস্তি 

সর্ববৈষ্ত্যজ্তং পাসি ফোহন্তি তব ॥”+ 

পৌরাণিক সাহিত্যের বাইরে কুষ্ঠ-আরামকারিরপে হৃুর্ধ্যকে অঙ্চনা করবার বিধির 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় কৰি ময়ূর-র চিত পকুর্ধযশতক” কাব্যে। ময়ূর পুষ্যতূণ্তি সম্রাট 
হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক, স্ত্ীতীয় সপ্তম শতকে তিনি উক্ত কাব্য রচনা করে । এই কাব্য- 
রচনার পশ্চাতে যে কিংবদন্তী আছে, তা বর্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে স্মরণীয় । শোনা ধায় 
ধে, কবি ময়ূর কোনও সময়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন এবং রোগমুক্তির নিষিত্ত হুষ্ধ্যের বন্দনা 
করে “হুর্ঘযশতক” কাব্যথানি রচনা করেন। ফলে তিনি রোগমুক্ত হন । আলগ্কারিক 
মন্্ট তাঁর প্কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থে এই কিংবদস্তীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। কাবাচর্চার 
প্রয়োজনগুলির আলোচনণপ্রসঙ্গে তিনি যশ অর্থ ইত্যাদির সহিত অনর্থনিবাক্সণের ( অর্থাৎ 
রোগাদি বিপদ্‌ হতে মুক্তি) প্রণঙ্গও উত্থাপিত করেছেন এবং সেই স্থজ্ে দৃষ্াস্তশ্ব্ূপ কবি 
ময়ূর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদস্তীর কথা বলেছেন ( আদিত্যাদের্মযুরাদীনামিবানর্থ- 
নিবারণম্‌)।** এই কিংবদত্তীয় সত্যাসতা যাই হোক ন1 কেন, ময়ুরপ্রণীত “কুর্ধযশতক* 
কাব্যে অন্ততঃ একটি শ্লোক পাওয়া যায়ঃ যেখানে সম্ভবতঃ স্ুর্্যকে কুষ্টরোগহররূপে বর্ণনা 
করা হয়েছেঃ" 
“শির্্রাণাঙব্রিপাঈীন্‌ ব্রণিভিনপঘনৈর্র্ষরাব্যকজ্ঞঘোষান্‌ 
দ্রীর্ঘাভ্রাতানঘোৌধৈঃ পুনরপি ঘটয়ত্যেক উল্লাধয়ন্‌ যঃ 1 
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৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [1 ১ম-য় সংখ্যা 


যর্মাংশোস্তন্ত বোবস্তর্ঘিগুণঘনদ্বণানিদ্বনিধিপ্ববৃে- 
দর্তার্ঘাঃ সিদ্ধসং ঘৈবিদ্ধতু স্বণয়ঃ শীস্রমত্বোবিঘাতম্‌ (৮ 
“অনেক পাপকর্মছেতু যাদের হস্তপদনাসিকাদি কুধিত, সর্ববাঙ্গ ক্ষতযুক্ত, ছুর্ঘদ্ধ এবং 
(মুখবিবর হতে ) অস্ফুট ঘর্থর শব্ধ নির্গত (হয়), শ্্ধ্য তাদের নূতন (তথ প্রদান) 
করেন? শ্বীয় অন্তরের অসীম কারুণ্য ভিন্ন ধার আচরণ অচ্ভ সকল বিদ্বকে উপেক্ষা করে, 
সি্ধগণ ধাকে অর্ধ্য প্রদান করেন, সেই তগ্তরশ্িযুক্ত (হুর্ধ্যের ) কিরণ, তোমাদের পাপ- 
সকল শীঘ্র নাশ করুক ।” এই শ্নোকে কৃর্ধ্যকে যে রোগের নাশকরূপে অভিহিত করা 
হয়েছে, তার প্রধান লক্ষণগুলি হল, হস্তপদনাসিকাদির কুঞ্চন, সর্বাঙগে ক্ষত ও ছুূর্ণন্ধ 
এবং (নাসিকাদির কুঞ্চন হেতু) মুখ-নিঃহ্ুত অস্মুট ও অস্পষ্ট শব্ধ। চিকিৎসাশাস্ত্রে 
কুষ্ঠরোগের পুর্বলক্ষণগুলির শস্থ্রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে ১ 
“তেষামিমানি পূর্ববূপাণি ভবস্তি। তদ্যথ! অন্বেদনমতিন্বেঘনং পারুম্মমতিশ্লক্ষতা বৈবর্ণযং 
কওুণিস্তোদঃ সুপ্তত। পরিদাহঃ পরিহর্ষে৷ লোমহ্র্ষঃ থরত্বযুক্মায়ণং গৌরবং শ্বয়থুবিসপ্াগমনভীক্ষুং 
চ কায়ে কারচ্ছিত্রেষ,পদেহঃ পকদগ্ধদষ্ট-তগ্রক্ষতোপচ্থ।লতেতিমান্রং বেদনা স্বল্লানামপি 
চ ব্রণানাং ছুষ্টিরসংরোহণং চেতি।” “হুর্য্যশতক' কাব্যখানি রচিত হওয়ার মূলে যে 
কিংবদস্তী প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উদ্ধৃত লোকে বণিত রোগলক্ষণগুল্ির 
আলোচনা করলে ম্বভাবতঃ মনে হয়, এথানে কুষ্ঠরোগাক্রান্রদের কথাই বল৷ হয়েছে। 
চিকিৎ্সাশান্ত্রে বগিত কুষ্ঠরোগের লক্ষণসমূহও মোটামুটি উক্ত বর্ণনার সঙ্গে মেলে, যদিও 
চরকসংহিতা গ্রত্ৃতি গ্রন্থের বিবরণ স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী বিস্তারিত। ভবিষ্য 
ও বরাহপুরাণঘ্য়ে বণিত কৃষ্ণপু্র শান্বের কুষ্টাক্রাস্ত ও কুষ্ঠরোগমুক্ত হওয়ার কাহিনীর 
সঙ্গে, কবি ময়ূর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদস্তীর সাধারণভাবে সাঘৃশ্ত আছে। কিন্তু এক স্থানে 
উপাখ্যান ছুটির মধ্যে মিল আরও গভীর | শা্থের অপরূপ বূপলাবণ্য তার বিমাতৃগণের 
চিন্ভে চাঞ্চল্য শ্যষ্টি করেছে, এই সন্দেহে কৃষ্চ তার পুব্রকে অভিশাপ দেন এবং ফলে তার 
কুষ্ঠরোগ জন্মায় । কৰি ময়ুর সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীতে দেখা ফায়, তিনি দূর থেকে 
স্বীয় কগ্ভাকে ( মতান্তরে ভগ্ীকে ) দেখে চিনতে না পেরে নায়িকারূপে তার সৌনধ্যের 
আদিরসাত্মক বর্ণন] করেন, এবং কগ্ঘার শাপে তার দেহ কুট্ঠাক্রান্ত হয়। শান্ধ ও ময়ূর 
উভয়ের ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ স্বানে আদিরসের সঞ্চার কুষ্ঠরোগের কারণ। আবার শুধ্যের 
আরাধনা ও তার অন্থুগ্রহ শার্থ ও ময়ূর উভয়েরই রোপমুক্তির হেতু । হ্ুতরাং মগ ব 
শাকন্ীপী ব্রাঙ্গণগণের ভারতে আগমন কাহিনীর মূলে যে এ্রতিহ পৌরাণিক সাহিত্যে 
পাওয়া যায়, কৰি ময়ুর কর্তৃক সুরধ্যশতক কাব্য রচনার মুলেও কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত আকারে 
সেই একই গ্রতিহা দেখা যাচ্ছে, এ কথা স্বভাবতঃই মনে হয়। কুর্ঘ্কে রোগনাশক ও 
বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগনাশকরূপে দেখবার ও অর্চনা করবার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী উক্ত এতিহ্ের 





৪৯। চরকসংক্তা৷ ২, ৫) ৭: ( ঘীদধজি ঝিকমূজি আঁচাধ্যকৃত সং, বৌন্বাই, ১৯৪১, পৃঃ ২১৮ )। 


&৭শ বর্ষ] ভারতীয় সূর্য্যপুজার একটি বৈশিষ্ট্য ৩৯ 


মন্দ । মহাভারতের বনপর্ধে প্রদত্ত সৃর্ধ্যের অষ্টোতরশতনামের তালিকায়, তার, অগ্যতম 
নাম পাওয়1 যখয় প্ধন্বস্তরি” ; স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত আর একটি নামের তালিকায় সুর্ধোর 
কয়েকটি নাম ঞ্ভিষগৃবর” *সঞজীবন* এবং ”অরোগণ ) বৃহঙ্বর্দপুরাণস্থ অন্গুরূপ একটি 
তালিকায় হৃর্ধ্যের অগ্ঠতম নাম *রোগছা” ৫৭ নামগুলির মধ্যে যে বাঞ্জনা আছে, তা এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

সুর্যের রোগহর ম্ব্ূপের অর্চনার এতিহা প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে এইরূপে অতি 
নুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে রক্ষিত ও প্রচারিত হয়ে এসেছে । কালক্রমে এই মনোভাবের 
প্রসার এত বুদ্ধি পেয়েছিল যে, দেবগণের মধ্যে সুর্ধ্যকে বিশেষভাবে আরোগ্যের দেবতা 
হিসাবে বর্ণনার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল। মৎ্ম্তপুরাণের একটি হুপরিচিত শ্লোকে 
বল! হয়েছে, সুর্ধ্যের নিকট কাম্য আরোগ্য ; অশ্ির নিকট কাম্য ধন) শিবের নিকট 
কাম্য জ্ঞান এবং বিষুণর নিকট কাম্য মৃক্তি**-_ 

“আরোগ্যৎ ভাক্করাদিচ্ছেক্ষনমিচ্ছেং হুতাশনাং। 
ঈশ্বরাৎ জ্ঞানমিচ্ছেং মোক্ষমিচ্ছেজ্জ নার্দবনাং 1” 

বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা! করবার এই বিশিষ্ট মনোভাবগুলি যে ক্রমশঃ ভারতীয় সমাজে 
কত গভীরভাবে বন্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল, তার প্রমাঁণন্বূপ বলা যেতে পারে যে, স্বৃতিকার 
রদ্বুনন্দন (শ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ঘ ) ভার রচনায় মত্স্তপুরাণ থেকে এই শ্লোকটি 
উদ্ধত করে সমর্থন করেছেন ।৪৪ স্বৃতিশান্ত্রের প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, হেমান্তি 
তার শ্থবিখ্যাত ্চতুর্বর্গচিন্তামণি” গ্রন্থের ব্রতখণ্ডে বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ থেকে যে লকল 
সৌর ব্রতের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলির অধিকাংশের পালনে যে রোগমুক্তি ও 
আমুংবৃদ্ধি ঘটবে, এ কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে । 'পমাণন্বব্ূপ আমরা নৃসিংহপুরাণোক্ত 
*সৌরনক্তব্রত,” ভবিষ্যপুরাঁণোক্ত “আদিত্যবাবে নন্নাবিধি* ও “দিবাকর বত,” স্বন্দপুরাপোক্ত 
*আশাদিত্যব্রত,” মত্ম্তপুরাণোক্ত পকুরধ্যনক্তব্রত,” ভবিষ্যোপ্তর পুরাণোক্ত "রোগহ র-বিধি,” 
শৌরধর্ষের অস্তভূর্ত পকুর্যব্রত” প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। হেযাপ্রির সংকলনে 
এগুলির বিস্তারিত বর্ণনা আছে ।৪৭ অধ্যাপক শ্রচিস্তাছরণ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে স্বতিকার 
গোবিন্দানন্দ কবিকক্কণাচার্য্যের প্বর্যক্রিয়াকৌমুদী” (রচনাকাল খ্রীষ্তীযর় ষোড়শ শতকের 





৪২। মছাভারত-_৩, ৩, ২৫; স্বন্দপুরাণ_-১, ২, ৪৩, ১৯-২৭ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৬৫-৬৬ )7 বৃহদ্কর্পুক্লাণ 
৩ ১১, € ধঙ্গবাসী সং পৃঃ ৩২৬)। 

৪৩। মতন্তপুরাণ ৬৭, ৪১৯ (জীবানন্দ বিগ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ২৬৭) এই প্রচলিত গ্লোকটির প্রতি প্রথম 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্তা হুধা সেনগুপ্ত । পরে মতস্যপুরাণে আমি সেটি খুঁজে পেরেছি। 

৪৪। রধুনন্দন--একাদশীতত্ম্‌ ( অষ্টাবিংশতিতত্বানি--প্রীরামপুর সং, হ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২), রঘুনলন প্রদত্ত 
এবং লোকপ্রসিন্ধ দ্বিতীয় পঙ.ক্তির পাঠ প্রারন্তে প্জ্ঞানং চ শঙ্বয়াদিচ্ছেৎ+**” 

৪৫ । চতুর্বর্গচিস্তামণি ( বিরিওখেক। ইণ্ডিকা সং) দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় জংশ, পৃঃ ৫২১, ৫২৩, ৫২৭৮ ৫৩২, ৫৩৬ 
৫৪৯ ৫৫৩, ইত্যাদি । 


৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-প্িকা [ ১ফ-তর সংখ্যা 


প্রথমার্ধ) এবং রখুনন্দনের তিথিতত্বম্‌ গ্রস্ত্বয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
গেবিন্দানদ তার গ্রন্থে মিভ্রসপ্তমী, বিঅয়াসগুমী, আরোগ্যসপ্তমী প্রত্ভতি কয়েকটি 
সৌরব্রতের উল্লেখ করেছেন। সৌরধর্খের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাঘ মাসের শুক্লা সপ্ডমী 
তিথিকে কেন্দ্র করেই এই ব্রতগুলির হৃষ্টি। আরোগ্যসপ্তবীর বর্ণনায় দেখা যায়, এই 
ব্রতপালনের অগ্যতম ফল রোগমুক্তি ।*৬ রঘুনন্দন তার প্তিদিতত্্” গ্রন্থে (রচনাকাল 
ষোড়শ খ্রীষ্টায় শতকের দ্বিতীয়ার্) সপ্তমী ছিথির আলোচনা প্রসঙ্গে বিজয়া-সগুমী, 
আরোগ্যব্রত, বিধানসপ্তমী প্রভৃতি সৌরব্রতের উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, সৌরধর্দের 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মাঘ যাসের সগুমী তিথি উপলক্ষোই এগুলিও পালনীয় । এর মধ্যে 
আরো!গাব্রত পালনে যে রোগমুক্তি ঘটে, রঘুনন্দন সে সম্পর্কে পৌরাণিক নজির ত 
উদ্ধত করেছেনই, স্বয়ংও স্পষ্ট ভাষায় সেই মত প্রকাশ করেছেন (রবিশ্চ বিষ্ুুবূপতয়। 
পৃূজাকালে ধোয়ঃ অভিলাপে তু তভিথাবিত্যুক্তা আরভ্যেতি এঁহিকারোগ্যধনধাস্ত- 
পারলৌকিকশুত্থানলাভকামঃ )।** যে নিবন্ধকারগণের মতবাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
ভারতীয় ধর্থ ও সমাব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আমাদের মূল 
বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁদের সাক্ষ্য যে যথেষ্ট মূল্যবান, এ কথ! স্বীকার করতেই হবে । 

সুর্ঘযকে রোগহররূপে কল্পনা ও আরাধনা করবার অভ্যাসের ব্যাপক প্রচলনের কিছু 
আভাস প্রাচীন ভারতের কোনও কোনও খোদিত লিপিতেও পাওয়া যায়। ৪৬৫-৬৬ 
ত্ী্টান্ে উৎকীর্ণ সম্রাট স্বন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনে ুর্য্ের উদ্দেস্তে বলা হয়েছে ষে, 
*রোগ এবং যানলসিক উত্তেজলার হবার! পীড়িত লোকে সত্তাকে (কুর্য্যকে ) আশ্রয় করে 
চেতনা লাভ করে থাকে” (যং লোকে! বহুরোগবেগবিবশঃ সংশ্রিত্য চেতোলভঃ..* )1হ৮ 
বাংল! দেশের দিনাজপুর জেলার সস্তর্গত বাইরহান্টা নামক স্থানে প্রাণ্ড ুথ্যমূত্তির পাদপীঠে 
থুষ্টাম একাদশ বা দ্বাদশ শতকের অক্ষরে খোদিত লিপিতে কুর্যযকে বলা হয়েছে, 
“সমস্ত-রোগালাং হর্ভা” (সমস্ত রোগের নাশক)।৪৯ পূর্বোক্ত শ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের 
গোবিন্দপুর শিলালিপিতে শাঞ্ধকর্তক মগব্রাহ্মণগণকে ভারতবর্ষে আনয়ন ব্যাপারের 
সংক্ষিগ্ত উল্লেখ আছে। শান্বের রোগমুক্তির কাছিনীব উল্লেথ অবস্ত এ শিলালিপিতে 
নেই, কিন্তু এমন অস্মান করা মস্ভায় হবে না, উক্ত শিলালিপির লেখক শাকথীপী ঝাঙ্গণ 
কবি গঙ্গাধর শান্বোপাখ্যানের সেই অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 

আলোচমার ধার! থেকে স্পষ্টই বোঝ! ধায় ঘে, খ্রীষ্তীয় গুথম ব' দ্বিতীয় শতক থেকে 
অন্ততঃ ষোড়শ শতক €(গোবিন্দাননদ ও রঘুননদনের কাল) পর্ধ)স্ত উত্তরতারতে মগ বা 





৪৬। বর্ষক্রিয়াফৌমুদী ( বিরিওখেকা ইত্ডিকা নং ) পৃঃ ৫*১-*২। 

৪৭। তিঙ্িতত্বম্‌ ( অষ্টাবিংশতিতত্বানি, জীরামপুর সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২ )। 
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৪৭ বর্ষ ] ভারতীয় স্বধ্যপুঙ্কার একটি বৈশিষ্ট্য ৪১ 


শাকত্বীপী বাঙ্গণ পুরোহিতগণের প্রভাবে স্কর্ধ্যের রোগহুর দ্র অর্চনা ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত হয়েছিল। এ কথা বললে বোধ করি অন্ভায় হবে লা ষে, উক্ত বিশিষ্ট দৃষ্টিতঙী 
স্ারতীস্ম সৌরধর্দের বৈদিক ও তৎণরবর্তাীঁ পর্বের মধ্যে যোগনুত্রের কাজ করেছিল । 
বৈদিক আধ্যগণ বুর্ধ্াকে রোগহররূপে কল্পনা করেছিলেন । বিদেশী মগ সৌরগুরো হিতবৃও 
রধ্যকে আক়্োগ্যকারী এবং বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগনাশকন্ধপে পুজা করবার গতি সঙ্গে 
করে ভরতে নিয়ে আসেন। বৈদিক যুগ থেকে হুর্ধ্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনায় অভান্ত 
ভারতীয়গণ উক্ত বিদেশী &তিহের মধ্যে তাছের নিপ্রন্ব সৌরধর্ের অগ্যতম পরিচিত 
রূপই দেখতে পেয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণে তার! হৃর্ধ্যপুজার এই নবাগত বিদেশী 
পর্ষের প্রতি কোনও প্রকার বিরূপত প্রদ্শন করেছি। অপর পক্ষে ইরাণীয় সৌর- 
পুরোছিতগণের পক্ষেও তাদের নৃতন কর্দক্ষেত্র ভারতবর্ষের চিরাচরিত এতিহ ও 
সংস্কারকে অগ্রাহ করা সম্ভব ছিল না। বৈদিক সৌরধর্দে হুর্য্যের রোগছর শ্বরূপের 
তষ্চনার প্রচলন থাকায়-$বদিক কুর্ধাপৃক্মার এই দিকৃটির সঙ্গে তারা তাদের নিন 
সৌরধর্দের সামৃশ্ত লক্ষ্য করেছিলেন, এবং নিজেদের মতবাদকে শ্বতন্্রতাবে প্রতিষ্ঠিত না 
কয়ে সম্ভবতঃ টবদিক সৌরধর্মেরই ধারা ছিসাবে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । 
হু্তরাং তাদের গ্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতের সর্বত্র হুর্ঘ্যোপাসনার এই 
বৈশিষ্ট্যটির ( অর্থাৎ হুর্ষের রোগহর স্বরূপের অর্চনার ) উপর জোর দেবার ধৃম পড়ে ফাঁয়। 
ক্রষশঃ হুর্ধ/ হয়ে দীড়ান প্রধানত: আরোগ্যের দেবতা, পুরাণকার ও নিবদ্ধকারগপন বিশেষ . 
করে ভার এই স্থয়পটির উপরই ভোর দেন। বৈদিক যুগে যা ছিল সুর্যের বহু স্বরূপের 
অন্ভতষ, পরবর্তী কালে তাই হয়ে ঈীড়াল হুর্ধ্যের প্রধানতম ত্বরূপ। ভারতীয় সৌরধর্দের 
প্রাচীন ও নবীন, ছই পর্বেই সমানভাবে উপস্থিত এই লক্ষঈীয় বিশেষস্বির জন্তই ভারতীয় 
জনমানস উক্ত ছুটি ধারার মধ্যে কোনও পার্থক্য অস্থৃভব করেনি, উপাসকমণ্ডলীর দৃষ্টিতে 
তারা সহজ্ধে মিজে হিশে শেক হয়ে গিয়েছিল । মগ বা শাকন্ীী বাহ্মণগণও যে তাদের 
দ্বারা এদেশে আনীত লৌরধর্দের নৃততন অধ্যায়কে বৈদিক লৌরধর্দ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
মতবাদরূপে গ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি, নিজেদের যে তীরা বৈদিক সৌয়ধর্দের 
উত্তরসাধক প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তার প্রমাণ আবিষ্কার করা সম্ভবত: কঠিন 
ময়। কাদের মধ্যে বেদচর্ভার প্রচলনের ছৃষ্টান্ত লাহছিত্যে ও শিলালেখে পাওয়া যায়। 
তবিস্তপুরাণে ঘগগণকে “বেদবাদী” বলে উল্লেখ কর! হয়েছে এবং শীকর্ীপে যে বৈদিক 
বিধি অজ্ুধান়ী শৃ্যের পুজা! হয়, সে বিষয়েও হৃর্ধ্যের মুখ দিয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করালে! 
হয়েছে. 
“তেত্তভ্য। বেষগান্ত চত্বারঃ লরহন্ত1 হয়োদিতাঃ 
বেদোতৈ: বিবিধৈ: ততোই; পরৈ হৈর্ঘরা ক্কতৈ ॥ 





৪০) ভবিকপুস্তা ৯, ১৩৯, ৭৬-৭৭, ৯০ ( হেক্ষটেম্র প্রেস সং, পৃঃ ১২৫-২৬ )1 
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৪২ _ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ সত সংখ্যা 


“তে চ ধ্যাঁয়গ্তি মামেব যজ্জস্তে মাং চ নিত্যশঃ | 

মন্নানসা মদ্যজন] মন্তভগ মৎপয়ায়ণাঃ ৪" 
গোবিন্দপুর শিলালিপিতে উল্লিখিত শাকম্বীগী ব্রাহ্মণবংশে যে রীতিমত বৈদিক সাহিতে)র 
চর্চা ছিল, তার প্রমাণ এ শিলালিপিতেই আছে। বংশের আর্দিপুরুষ তরদ্বাক্ষে সেখানে 
বল! হয়েছে “সমস্তনিগমজ্ঞানাত্মুবিদ্ভাপদ |” ত্রয়োবিংশ ফ্লোকে বংশের পরবর্তী কয়েক গন 
সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে-- | 

“সংকল্পপ্রবণা; শ্রুতিপ্রণয়িনঃ শিক্ষাভির্াদিতাঃ । 

সন্ছ্যোতিরতয়োঃ নিরুস্তবিশদাশ্ছন্দোবিধো সাঁধবঃ | 

. খ্যাতা ব্যাকরণক্রমেণ বিছুষামত্যুচ্চবীশীলন| | 

বেদাঙ্গপ্রতিমাঃ ষড়েব ভুবনে তে বিভ্রুতি ভ্রাতরঃ ॥” 
কুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিজেদের ভারতবর্ষের হুপ্রাচীন বৈদিক আতিহোর উত্তরাধিকারী 
গ্রমাণ করবার জগ্ঠ বহিরাগত মগ বা শাকন্বীপী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সম্ভবত, 
চেষ্টার ক্রুটি হয়নি। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে একটি উদাছ্রণ নেওয়া যেতে পাঞ্জে। 
বিশেষজ্ঞগণের মতে সেন-যুগ্গে বাংলা দেশে যে হুধ্যের পুজা প্রচলিত ছিল, সে সখ্য টৈদিক 
দেবতা নন, মগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ভারতে আনীত ইরাণীয় কুর্ধ্দেবতা ) এবং খোরদিত 
লিপিতে কোনও কোনও সেনবংশীয় রাজার “পরমসৌর” উপাধি, তৎকালীন যে সৌরধর্গ 
ও সৌরসঙ্জানায়ের অস্তিত্ব চিত করে, সেই ধর্খ এবং সম্প্রদায়ও বিদেশী ইরাণীয় 
প্রভাবপুষ্ট ।*১ কিন্তু প্রাচীন বাংল! দেশের উক্ত বিদেশী গ্রভাবা ন্বিত সুষ্ধ্য পৃজ্জ| যে যাহাতঃ 
বৈদিক প্তিহের সঙ্গে রফা করেছিল, তা সম্ভবতঃ বোঝা যায় *পরমসৌর” বলে অভিছ্িত 
সেনরাজ কেশবসেশ ও বিশ্বব্পসেনের তাম্রশাসনে প্রাপ্ত সুর্যের বনালাত্মক শ্লোকটি পাঠ 
করলে । কেশবসেনের ইদ্দিলপুর তাত্রশাসন থেকে শ্লোকটি উদ্ধত করা হল*২-_ 

“বন্দেরবিদ্দবনবাদ্ধবমন্ধকারকাক্লানিবদ্ধতুব নতরয়মুক্তিহেতুম্‌। 

পর্ধ্যায়বিপ্ত তসিতাসিতপক্ষযুগ্রমুস্তাস্তমভুতথগং নিগমন্দরুমন্ত ॥” 

এখানে স্থর্ধ্যকে স্পষ্টভাষায় *নিগমদ্্রমন্ত অদ্ভুতখগং* অর্থাৎ “বেদরূপী তরুতে অবস্থিত 
অদ্ভুত পক্ষী” বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । ্ৃতরাং মনে হয়, প্রাচীন বাংলার. সৌরধর্থ মূলতঃ 
বিদেশী গ্রভা বপুষ্ট হয়ে থাকলেও বৈদিক খীঁতিহ্বের সঙ্গে তাকে আপোষ করতে হয়েছিল। 
এইরূপে বৈদিক ও ইরাণীয় সৌরধর্থের সযস্থয়ের ফলে আরোগ্য*দেবতা হিসাঁষে সৃর্ধ্যের 

আসন ভারতীয় এতিহে হুপ্রতিষ্ঠিত হনে গিয়েছিল। রঘুনন্দন প্রন্ৃতি স্থৃতিকারগণের 
সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে এ কথাও মানতে হয় যে, অন্ততঃ স্রীন্টায় পঞ্চদশ বা 
ষোড়শ শতক পর্ধ্যন্ত সর্ষের রোগ-হুর শ্বরূপের অ্চনা ভারতীয় সৌরধর্খের একটি বিশিষ্ট ও 





৫১। ব্বমেশচন্ত্র ম্জুমদার--বাংল। দেশের ইতিহাস ( দ্বিতীয় সং), পৃঃ ১৪৫-৪৬। " 
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৫৭শ বর্ষ ] ভারতীয় স্ুর্ধ্যপুূজার একটি বৈশিষ্ট্য ৪৩ 


প্রধান অঙ্গ ছিল। বর্তমার্ন কালে প্রচলিত হিন্দু আচার ও ধর্ষ্ষ্ঠামসমুহের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে দেখা য্বায় যে, সে সকলের মধ্যে কুর্ধ্যপৃজার স্থান উপেক্ষণীয় নয় । কিন্তু আশ্চর্ঘ্যের 
বিষয়, সুর্ধ্ের রোগহুর স্বরূপের অচ্চনার পূরবপ্রাধান্ত বর্তমানে আর নেই। হিন্দুর 
নিত্যক্রিয়া কর্ধান্ষ্ঠানে স্ধ্যপৃূজার মূল বৈদিক এঁতিহাই যেন বর্তমানে অধিকতর সক্র্িয়। 
এবং সে ক্ষেজেও বৈদিক প্রতিহ্বের ধারা থেকে হর্ধ্যের রোগহর স্বরূপের উপাসনা নুগুপ্রায়। 
আধুনিক কালে প্রচলিত নানা লৌকিক ব্রতাঁছুষ্ঠানের মধ্যে (যেমন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে 
পালিত 'হুর্ঘ্যব্রত' “পাব্রত' “ইতূপৃজা “মাঘমগুলক্রত' প্রভৃতি অস্কুষ্ঠানের কোনও কোনওটির 
ভিতর) হয়ত পুরাণোক্ত প্রাচীন সৌরব্রতগুলির স্বৃতি কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হয়েছে? কিন্ত 
সে সকল ক্ষেত্রেও পূর্ব্বের চ্ায় সুর্ধ্যকে প্রধানতঃ রোগহুর দেবতারূপে" কল্পনা ও অর্চনা 
করবার বিতি দৃষ্ট হয় না। ভারতীয় এতিহোর সঙ্গে বিদেশী প্রভাব যুক্ত হওয়ার ফলে, হুর্ধোর 
থে স্বরূপের পৃদ্দা ভারজ্তে এককালে বহুলপ্রচলিত হয়ে।ছল, তার প্রাধান্য ও গুরুত্ব, মধ্যযুগ 
থেকে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হাস পেয়ে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সৌরধর্থের এই 
পরিণতির ইতিহাস অবঞ্ঠু বর্তমান আলোচনার বিষয়ীতৃত লয় 


সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিক1] 
৫৭শ বর্ষ, ওয়-৪র্থ দংখ্যা 
১৩৫৭ 


বাংলা বিরামাদি চিন 
শ্রযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


পূর্বকালে বাংলা গঞ্ভ রচনায় মাঁঞ্জ এক-দীড়ির ব্যবহার ছিল। পন্চে, পয়ারে প্রথম 
চরণে এক-দাড়ি ও দ্বিতীয় চরণে ছু-দাড়ি এবং জ্সিপদী-ছন্দে প্রথম ও ছ্রিতীয় পদ্দেয় পরে 
চারি (৪) অক্কের তৃপয একটা চিহ্ন দেওয়া হইত। রার্জা রামযোহন রায় ইংরেন্ী কমা 
ও আরও ছুই-একটি চিন বাংলা রচলায় প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার ছিল নাঃ র্--সাধারণে তাহার অন্থলরণ করিতেন না। ৭০1৮০ বৎসর 
পূর্বের লিখিত পত্র ও দঙ্গিল-দস্তাবেঞ্ডে দাড়ি ভিন্ন কোন চিহ্নই থাকিত না। বিস্তাসাগর 
মহাশয় অনেক ইংরেন্ী বিরামাদি চিহ, ব্যবহার করিয়াছিলেন । তাহার পাঠ্য-পুস্তকের বহুল 
প্রচার হওয়ীতে বাংলা রূচনীয় সে সব চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছে । কিন্তু ন্তাপি মে সকল 
চিন্কের বাংলা নাম রচিত ও প্রচারিত ছয় নাই। বলা বাহুলা, পাদচ্ছেদ, অধচ্ছেদ, 
পুর্ণচ্ছেদ, প্রপ্ন-চিহ ইত্যাদি চিহ্ের নাম নহে, চিন্ত-প্রয়োগের নাম। কমা-চিহ্ন দ্বারা 
পাদচ্ছেদ, কি অধচ্ছেদ, কি আর কিছু বুঝিতে হইবে, তাহা ব্যজ হয় না। গণিত পুস্তকেও 
বহুবিধ চিন্ক প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকলেরও বাংলা নাম নাই। যুক্ত-চিহ্, বিধুক্ত- 
চি ইত্যাদি বলিলে সে সে চিন্কের আকার বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমে চিন্ত, পরে 
নম, তার পর প্রয়োগ নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত । আহি ১৩৫৫ বঙগাঝের আবাঢ় মাসের 
প্প্রবামী”তে “বাঙ্গালা নবলিপি” নামক প্রবন্ধে আবস্তক যাবতীয় চিক্কের নাম সঙ্কলন 
করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কিন্বা পশ্চিম-বজ-রাজের অস্কমোদন 
ব্যতীত প্রচারিত হইতেছে না; এই অতাবও দূর হইতেছে লা। 

এক্ষণে ইংরেজী বিরামাদি চিহ্কের আমার উদ্ভাবিত নামের সার্থকতা দেখাইতেছি। 


চ্হি নাম 
| কল! । ইহার আকার এককলা চক্রের গ্ভায়। কলা হইতে কড়া, চারি 
কড়ায় এক গণ্ডা। কলা, এই নামের দ্বারা পাদচ্ছেদও বুঝাইতেছে। 
বিন্দু-কলা । কলার মাথায় বিন্দু, বিন্দুটি এক কলার বিন্দু। অতএব, ছুই 
কলার যোগ হুইয়াছে। 
উৎকল! | অর্থাৎ, যে কলা কোন অক্ষয়ের পরে নীচে না বসিয়া উপরে 
বসে। আমি ইহার নাম 'উধবকমা” রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এই সঙ্করলাম 
তান হয় লাই। | 
£ £  ব্যুৎকলা। বি-উৎকলা। অর্থাৎ উৎকলা ও বুৎক্রমে আর এক উৎকলা। 


*. «এই ব্যুৎকল! ছুইটি ছুইটি হইলে প্জোড়া-ব্যুৎকলা*। 


স্টিক 


জগ 
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চিহ্ন নাম 


বিদ্দু। কোন শকের অক্ষর অকারাস্ত পড়িতে হইলে সে অক্ষরের পরে 
বিন্দু-চিহ্ন দিলে পাঠকের উচ্চারণে ছ্ুবিধ! হয় । যেমন, 
কটুমট্‌ু করে? তাকাচ্ছে ; কিন্তু কট.মট, চোখ । শিব দেবত্তা ) কিন্তু শিব 
মঙলময় | 
| দাড়ি। অর্থাৎ, দণ্ডাকৃতি। 
॥ ছু-টাড়ি। ছুইটি দণ্ড । 
? খড়গ । খডেগর আকার-সাদৃশ্তে নাম। 
| তিলক। ললাটে অঙ্কিত তিলকের তুল্য । 
| বিতিলক। অর্থাৎ বিপর্থস্ত তিলক। সম্বোধন চিহ্ন । পুর্বে সম্বোধন 
চিহ্বের পর তিলক দেওয়! হইত । এক্ষণে প্রায় দেওয়া হয় না, কলা দেওয়া 
হয়। কারণ, বাক্যে সন্বোধনের পরে 'ভুমি অথবা “আপনি” “তোমার? বা 
'আপনার” এইরূপ শব্ধ লিখিত হয়। তদ্দারাই সম্বোধন বুঝিতে পারা যায়। 
যথা, মহারাজ, আপনার জয় হউক। তথাপি কোন কোন স্থলে সম্বোধন 
চিন্ত থাকিলে অর্থবোধ সুগম হয়। যথা,-ভারতমাতা | আমরা গ্কাধীন 
হইয়াও উপবাসী রহিয়াছি। 
-- রেখ। (ইংড্যাশ)। 
(-) লিক। (বাং লিকি, সং লিক্ষা, ইং হাইফেন)। 


কাকপদ। সংস্কৃত নাম। 
* তারা । এইরূপ ছ্িতারা, ঝ্রিতার! | 
ঝিশুল। 
১ পতাকা । 
ঝেষ্টনীর চিহ্ষ,-- 
( ) চাপ। 
11 দীর্ঘ চাপ। 
[ | বাছ। 
গণিত কর্মের চিহ্ন,-_ 
ঁ ব্জ। ( সংস্কত নাম )। 
-- রেখক । (বিয়োগ চিহ্ন )। 
৮ হীরা । ( ইহা হইতে বাং চের1, যেমন টেরাসই )। 
-ঁ বিন্দ-রেথক। 
/ তির্ধক। তাজন চিহ্ধ। 


ম্ দ্বিরেখক। 
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চিহ্ন নাম 
ত ইলেখ। (অর্থাৎ ই-রেখ)। কড়া, গণ্ডা ইত্যাদি বুঝাইবার চিহ্ন। 
অস্কের বামে বসে। 
** বিলেখ। ( অর্থাৎ বিশিরফধ ইলেখ )। কাহুন বুঝাইবার চিহ্। অঙ্কের 
দক্ষিণে বসে। 
উৎকলার + প্রয়োগ । 


কোন কোন শব্দের মৌখিক উচ্চারণে “ই” এবং 'য-ফলা। গ্রস্ত হয়। লিখনে এই লুপ্ত বর্ণ 
না জানাইলে প্রক্কত উচ্চারণ পাওয়া যায় না। যেমন কলিকাতা, মৌখিক উচ্চারণে 
“কলকাতা? নয়, কইলকাতা (ঈধৎ-ই )। এই ঈষৎ-ইজ্ঞাপনের নিমিত্ত উৎকলা৷ দেওয়া 
আবশ্ক। এখানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে যথাস্থানে উৎকলা গ্রয়োগের প্রয়োজন 
দেখাইতেছি। 

(১) বিশেষ্য পদে, 

চা*ল (চলন, যেমন নবাবী চাল । “চাল” ঘরের )। 

ডাল ('ভাল' গাছের )। 

নৌকার পাল (পাল? গোরুর )। 

নৌকার হাল (হাঁল+ অবস্থা । “হাল” বর্তমান, যেমন ছাল সন )। 

চাল-চলন, মার-ধর ইত্যাদি স্থলে পরবর্তী শব্দ হেতু অর্থবোধে কষ্ট হয় না) এখানে 
উৎকলা না দিলেও চলে। 

(২) বিশেষণ পদে, 

(/*) শবের উত্তর 'ইয়া, প্রত্যয় যুক্ত হইলে সংক্ষেপে র-ফলা উচ্চারিত হয়। 
যথা,চাকর+ ইয়া চাকরো € বাধু)। গাকরে বাবু নয়। এইরূপ, আহলাছে ছেলে, 
পাহাড়্যে সাপ, বেগুগ্ঠে রং আগুস্তে বোমা । আরও সংক্ষেপ করিতে হইলে, শবের 
শেষে য়-ফলা স্বানে উৎকলা দিলে য়-ফলা লুপ্ত বুঝিতে পারা যায়। ষথা,--চাকরে” বাবু। 
আহলাদে ছেলে, ইত্যাদি । দ্রষ্টব্য,_শীতকাতুরে, আমুদে, হাটুরে, সাপুড়ে ইত্যাদি শবে 
পূর্ববর্তী বর্ণে উকার-যোগ হেতু শবের অস্তে উৎকলা দিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি 
অতিপ্রচলিত শব্দে “ইয়া” প্রত্যরর হইলেও উৎকল! দিতে হয় না। যেমন,-পুবে 
( পুবিয়া ) বাতাল, বিশে ( বিশিয়! ) পৌষ, ইত্যাদি। 

(%০) য়" প্রতায়াস্ত শবে মৌখিক ভাবায় 'উয়া” স্থানে "ও? হয়। যেমন,-- 
অলুয়! » জলে! (ছুধ )। কিন্কু এই বানানে “জ" অক্ষরের উচ্চারণ অকারাগ্তই থাকে; আমর! 
যেমন উচ্চারণ করি, তেমন হয় না) "এর পর ঈবৎ-ই উচ্চারিত হয়। অতএব, 'জ'লো 
ছুধ' লেখাই উচিত। এইক্সপ ম'দো গন্ধ, পড়ে বাড়ী, পাঠশালার প'ড়ো, ইত্যাদি। 

(৩) ক্রিয়াপদে_ 

(/০) হুইল, হইত, হইলে, হইতে ইত্যাদি স্থলে মধ্যের "ই গ্রস্ত হইয়! মৌখিক 
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ভাষায় »হ'ল, হ'ত, হ'লে, হতে” হুয়। এখাপে উৎকলা ঈধৎ-ই লোপের চিন্, স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে । 

(%০-) “করিও, বলিও” ইত্যাদি মৌখিক তাশায় “ক'রো, বলো” লেখাই উচিত। 
“করো, বলো” লিখিলে অর্থ ঠিক হয় না। এইন্প ইত* ইল, ইব ইত্যাদি ধাতু-বিতক্তির 
“ই, গ্রস্ত হয়। এ স্থলে উৎকল! দেওয়। কর্তব্য । ঘেমন,_-করিত--ক+রত, করিল--ক+রল, 
করিব--ক'রব। 

(০০) সে রসে গল্প করে চলে যায়,_-এইরূপ লিখিলে অর্থ ধাড়ায়, সে উপবেশন করে, 
গল্প করে, চলে, পরে যায়। কিন্তু বক্ত! বলিতে চাছেন, *সে বলিয়া গল্প করিয়া চলিয়া 
যায়।” অতএব শুদ্ধ বাঁনান,_সে বসে? গল্প করে' চলে? যাঁয়। এই সকল স্থলে ধাতুর 
উত্তর “ইয়া, প্রত্যয় লুপ্ত ; অক্ষরলোপের চিহ্নই উৎকলা। 

01০) ক্রিয়াপদের অস্তে 'ইয়ে' থাকিলে উৎকলা আবশ্তক হয় না। কারণ, 'য়'এর 
উচ্চারণই যথেষ্ট । যেমন,-বসে' দীড়িয়ে কাল কাটায়। এইরূপ, খেয়ে, দিয়ে, হয়ে 
ইত্যাদি । 

(1/*) দৌড়ে যায়, শুনে হাসে, খেলে পালায়, মেরে ধরে, ইত্যাদিতে উৎকল! না 
দিলেও অর্থবোধে ক্ট হয় না। 

প্রথমে বিচার্ঘ, উৎকলা বর্ণলোপের চিহ্ন, না ঈষৎ-ও” উচ্চারণের চিহ্ন? যদি "ও 
উচ্চারণের চিহ্ন ধরি, তাহা হইলে ব্যুৎ্পত্তি পাই না। ব্যুৎপত্তি অনুসারে বর্ণলোপের 
চিহ্ন রাখাই কর্তব্য। 

এক্ষণে যার! উৎকল! প্রয়োগে আলম্ত বোধ করেন, তাহার! ভাবিয়া দেখেন না, 
তাহারা বাংল! ভাষা শিক্ষা কঠিন করিয়া ফেলিতেছেন। একবার আমি প্চাল-তত্ব” নামে 
একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। নাম হইতে বুঝিয়াছিলাম, “গৃছের চাল নির্যাণতন্ব' 
পড়িয়া দেখি, চাউল বা চাইলতত্ব। আর একথানি পুস্তকের নাম প্চার-স্থান।” আমি 
বুঝিয়ান্ছথিলীম, চর-সঙ্সিবেশ। গুগ্থকীর বলিতে চাহেন, চারি স্থান, সংক্ষেপে চা'র-স্থান। 
সম্প্রতি উচ্চইংরেজী বিছ্যালয়ের সপ্ুম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নিধর্ণরিত একখানি পুস্তক 
দেখিলাম। পুস্তকথানি মৌখিক ভাষায়, না কোন্‌ ভাষায় লিখিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় 
না। এই পুস্তকের কুল্্াপি উৎকল! নাই। এইরূপ পুস্তক পড়িয়া বালক-বালকারা 
লৈথিক বা মৌখিক, কোন ভাবাই শিখিতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার কর্তব্য । 


ভাষা চতুবৃ্যহ-রূপ 
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্চত্বারি বাকৃপরিমিতা পানি তানি বিছুত্র ক্ষণ! যে মনীধিণঃ। 

গুহা ত্রীণি নিহিত! নেংগয়জ্তি তুরীয়ং বাচো মন্থষ্য] বদংতি 1--খগৃবেদ ১, ১৬৪, ৪৫। 

*বাক্সমূছের পদসমুচ্চয় চারি প্রকারে পরিচিত। লোকে যে বাক্‌ (ভাষ1) প্রচলিত 
আছে, তাহা চতুবিধ। বেদবিৎ মনীবিগণ এই চতু্বিধ পদ জানেন। তাহাদের মধ্যে ক্রিবিধ 
গুহায় নিহিত বা স্থাপিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থগ্রকার পদ অক্ঞ বা! পদজ্ত মন্ুষ্যেরা স্পষ্ট 
উচ্চারণ করেন বা ব্যবহার করেন।”-_-( ভাষ্যান্থবাদ ) 

এই চারি প্রকার পদ কি!1_এ বিষয় অনেকে স্ব স্ব মতামুসারে নানাপ্রকারে 
বর্ণনা করেন ঃ-- 

(১) কোন কোন বেদবাদী বলেন,_সকল বৈদিক বাঁক্সমূছের সংগ্রহরূপ ভূঃ প্রভৃতি 
ব্যাহৃতিজ্রয় ও এক প্রণব। ব্যাহৃতিপ্রয় বেদপ্রয়ের সারভূত এবং অকারাত্মক প্রণব সারসংগ্রহ 
_-এই হেতু সপ্রণব ব্যাহতিসমূহে বাক্সমূহ পরিচিত, অর্থাৎ চতুধ1 বিভক্ত 

(২) ব্যাকরণ-মতাছুলারীর সিদ্ধাত্ত__নাম, আধ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত ভেদে বাকৃলমূহ 
চতুবিধ) প্রব্যপ্রধান নাম, ক্রিয়াপ্রধান আখ্যাত, আখ্যাতের পূর্বে প্রযুক্ত প্র-প্রতৃতি উপসর্গ, 
নানার্থে নিপাতনহেতু “অপি” তু” 'চ” ইত্যাদি নিপাত; এই চতুষ্টয়ে বাক্সমূহ পরিচিত | 
এই প্রকারে অখণ্ড খ|কৃসমূহ চারি ভাগে ব্যাখ্যাত। 

(৩) যাজ্জিকগণের মত,_মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ লৌকিক ভাষা। যাজ্িকের! 
বিশেষ ভাবে বলেন,_-অন্ুঠেয়ার্থ-প্রকাশক বেদভাগ মন্ত্র অতঃপর কল্প, মন্্ার্থপ্রকাশক 
ব্দেভাগ ব্রাঙ্গণ, ভোগবিষয়--'গাঁভী” "অশ্ব ইত্যাদিপ্রকার ব্যাবহারিক ভাঘ1,-এহ চতুষ্টয়ে 
সকল ভাষা নিয়মিত। 

(8) নিরুক্তবেদীরা শ্ব'কার করেন,--খক্‌, যজুঃ, সাম ও ব্যাবহারিক ভাষা £--এই 
চারিটিতে সর্বভাষা বিতত্ত। 

(৫) এঁতিছাপিকগণের অভিমত,-_সর্পগণের, পক্ষিসমূছের ও ক্ষুদ্র সরীশ্ছপের ভাষ৷ এবং 
ব্যাবহারিক ভাষা--এই চারি ভাগে সকল ভাষ! পরিচিত । 

(৬) আত্মবাদিগণ বলেন,_-পশুসমূছের ও হরিণগণের (1) ভাষা, বাক্যসমূছের ধ্বনি 
এবং আত্মভাবা_-এই চতুরবেধ ভাষা। 

(৭) তত্তিন্নভাষাবাদীর] প্রতিপাদন করেন,__মাতৃকাবর্ণমালার প্রকারান্তরে উচ্চারণে 
ভাহ। চতুবিধ 2 

কে) পরা-মূলাধার হইতে উদ্‌গত একনাদাত্মক বাক বা ভাবা 'পরা, নামে 
অভিহিত । 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


(খ) পশ্বন্তী__নাদশক্ম, অতএব ছুণিরূপ অর্থাৎ ইহার নিরূপণ ছুফধর, এই হেতু 
'পরা, হ্ৃদয়গামিনী হইলে পশ্তন্তী নামে কথিত হয়। ইছা যোগীরা দেখিতে পান, এই 
হেতু ইহা 'পশ্থত্তী”। 

(গে) মধ্যমা--“পরা বুদ্ধিগত ও বিবক্ষাপ্রাপ্ত হইলে “মধ্যমা+ হয়। হাদয়নামক 
মধ্যে উদীয়মান হয় বলিয়া ইহা “মধ্যমা” । 

(ঘ) বৈখরী--“মধ্যমা” মুখবিবরস্থ হইয়া কণ্ঠ তাণু প্রভৃতির ব্যাপারে যখন বহির্গত 
হয়, তথন তাহা “বৈখরী+ নামে অতিহিত হয়| 

এইরূপে চতুবিধ বাকৃপদসযূহ পরিচিত। শ্বাধীনমনা: রবাখ্য শবব্রক্গের অভিজ্ঞ 
যোগিগণ এই “পরা প্রভৃতি পদচতুষ্ট় জানেন। ইহাদের মধ্যে পরা প্রভৃতি ভ্রিবিধ পদ 
হৃদয়ান্তর্্তী, অতএব গুহানিছিত। “বখরী” নামক চতুর্থ পদ সকল মন্ুম্যই বলেন। ব্যাঁকরণ- 
প্রসিদ্ধ নামাখ্যাতাদি পক্ষে প্ররৃতিপ্রত্যয়াঁদিবিভাগবিৎ বাগৃষোগী পণ্ডিত ব্রাঙ্মণগণ 
নামাথ্যাতাদি জানেন; বাগৃযোগে অনভিজ্ঞ পামরগণ চতুর্থ ভাগ বৈখরী ব্যবহার করেশ, 
অর্থাৎ অর্থ প্রকাশার্থ প্রকাশ করেন। 

সাহিত্যদর্পণে 'পরা” প্রভৃতি চতুবিধ শবের বিবৃতি :_( অস্থবাঁদ ) জ্ঞাত বিষম বলিশার 
ইচ্ছায় তদ্বোধক শব নিষ্পাদনার্থ প্রাণিপ্রেরিত অস্তঃকরণ মূলাধারস্থ অনলকে চালিত 
করে। সেই চালিত অনল তৎস্থানবর্তা বায়ুর চালনার্থ প্রসার প্রাপ্ত হয়; সেই চালিত 
বা়ুতে সেই স্থানে সুন্ন্ূপে উৎপাদিত শব্ধ 'পরা” নামে অভিছিত। নাতিদেশ পর্ধ্যস্ত 
চালিত বায়ু তর্দেশসংযোগ হেতু যে শব উৎপাদন করে, তাহা 'পশ্যন্তী” নামে ব্যবহৃত । 
এই ছুইটি নুক্ম-সুক্্মতর বলিয়া ঈশ্বরের ও ফোগিগণের শ্ররতিগোচর, আমাদের নছে। সেই 
বায়ু হৃদয়দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়সংযোগে যে শব্ধ উৎপাদন করে, তাহ] 'মধ্যমা?। 
কর্ণাচ্ছাদন করিলে ইহা ধ্গ্ঠাত্মক বলিয়া সুক্মরূপে কদাচিৎ আমাদেরও শ্রাতিগোচর হয়। 
মুখ পর্ধযস্ত সমাগত সেই বায়ু ক্ঠদেশে আসিয়া যুধ্ণয় আঘাত করে এবং যুধ প্রতিঘাতে 
পরাবৃত্ত হইয়! মুখবিবরে কণ্ঠা্দি অষ্ট উচ্চারণস্থানে স্বীয় অভিঘাতে যে শব উৎপাদন করে, 
তাহা “বৈধরী” নামে কথিত।-_সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ।দ্বতীয় শ্লোকধূত টাকা। 

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিগ্যালঙ্কার তদীয় 'প্রবোধচঞ্জ্িকা'য় 'পরা” প্রভৃতি চতুবৃণহরূপ ভাষা 
উদাহয়ণ-সংষোগে হুম্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন ।-- 

“অনতিবাক্তবর্ণ। ধ্বনিমাব্ররূপা “পরা,নায়ী ভাষ! প্রথমী, যেমন অভিনব কুমারদের ভাষ1। 
তদনস্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা' পর্থান্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়,যেমন প্রাপ্তবৎকিঞ্িদ্বয়স্ক বালকবাণী। 
ত২পর পদমাক্রাত্মবক মধ্যমাভিধ! তৃতীয়া ভাষা, যেমন পূর্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্িদ্বয়ন্ক 
শিশুভাষা। তার পর বাক্যরূপ বৈথরীনামধেয়া সকলশাস্্স্বরূপ| বিবিধজ্ঞানপ্রকাশি কা 





ক “বৈথরী শব্দনিষ্পত্েরধাম। শ্রুতিগৌচরা। গ্যোতিতার্থ। চ পশ্থন্তী নুঙ্্মা বাগনপীয়িনী ।"--কুমারসম্ভঘ ২,১৭। 
মল্লিনাথটাকা] । 


£৭শ বর্ষ ] ভাষ! চতুব্য হ-রূপ ৫১ 


সর্বব্যবহা'র প্রদশিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষ1। ঈদৃশরূপে জাতমাব্রবালকের 
উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্তমান! চতুবুণহরূপা ভাষা অন্মদাদিতে যুগপৎগ্রবর্ত- 
মানত্বরূপে যগ্থাপি গ্রাতীয়মানা হউন তথাপি পরা-পশ্বস্তী-মধ্যমা-বৈখবারূপ চতুবৃ্ণহরূপেতেই 
প্রব্মানা হউন | 

ইহার প্রমাণ এই । দুরবন্ভা হষ্টগামী লোকদের শ্রবণবিষয়ীতূত হট্টাগত ধ্বনিমাক্রাত্মক 
কেবল কোলাহল হয়। অনস্তর কতিপয় পথ গমনাস্তর সমনম্ক শ্রবণেক্জরিয়সন্লিকর্ষবশত: 
খণ্ডশঃ বর্ণমান্জ গ্রহণ হয়। তহুততর বসনভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাক্র শ্রবণ হয়। 
তদনস্তর হউ্রনিকটপ্রাপ্তযত্তর ক্রয়বিক্রয়কারী পুরুষদের বাক্যশ্রুত্তি হয়। অতএব অন্ধদাদি- 
ভাষা চতুবযহনদপে প্রতীয়মানাভা যাত্বহেতুক পুর্বোক্তক্রমে হউটস্থ পুরুষতাবার গ্যায় ইত্যস্থমানে 
সকল মাস্থষভাযার চতুব্যহরূপত্বনিশ্চয় হয়।”__বঙ্গসা।হত্যপরিচয়, ১৭০০ পৃষ্ঠা । 


পুথির শেষ কথা 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রব্ত* 


আমর] প্রাচীন পুথির বিষয়বন্ত, লিপি, কাল ও উপকরণ লইয়া আলোসনা1 করি-- 
মলাটের চিন্র ও কারুকার্ধের বিচার করি। কিন্তু পুথির লেখক বা মালিকের কথা তেমন 
চিন্তা করি না। পুখির বিবরণ ধাহার] সংকলন করেন, তাহারাও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন 
না--ফলে ইহাদের নিজন্ব কথা, যাহা সাধারণতঃ পুথির শেষের দিকে পাওয়। যায়, তাহা 
বিবরণের মধ্যে তেমন স্থান অধিকার করে না--অনেক ক্ষেত্রেই ইহা পুরাপুরি উদ্ধৃত হয় ন!। 
এ সম্বন্ধে বিশেব কিছু আলোচনাও এ পর্ধস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি বর্তমান 
প্রবন্ধে পুথির এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত প্রসঙ্গের প্রতি পুথিরসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । আঁশ! করি, ভবিষ্যতে ধাহার! পুথির বিবরণ সংকলন করিবেন, তাহারা এই 
বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত অবহিত হইবেন। 

পুথির শেষের দিকে লিপিকর বা পুথির মালিকের যে সমস্ত উক্তি পাওয়া যায়, তাহা 
হইতে সামাজিক ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া মুল্যবান অনেক তথ্য সংকলিত হইতে পারে। 
পুথি সাধারণতঃ নিজের ব্যবহারের জগ্তই নকল করা হইত-_-তবে অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জন 
বা দানও ইহার উদ্দেস্ত ছিল দেখা যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইত। ধর্মশান্ত্র পৃস্তকপানের অশেব মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে । লিপিকরেরাও তাছার 
উল্লেথ করিতে ক্রটি করেন নাই। আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত প্রশস্তিসংগ্রহ নামক 
গ্রন্থে লিপিকরদিগের এইরূপ বু উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯, ২৭, ৩১, ৩৮, 
৪৩, ৪৬, ৭১)। পুথি নকল করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার উল্লেখও এই সব উক্তির 
মধ্যে রহিয়াছে । উপযুক্ত পণ্ডিতকে বা দেবমন্দিরে পুথি দীন করিয়া অনেকে গৌরব 
বোধ করিতেন ( প্রশত্তিসংগ্রহ, ২1৩৭৫, ৩৮০, ৭৩৭, সোসাইটা [রয়্যাল এসিয়াটিক 
সোসাইটি অব. বেঙ্গলের পুধির বিবরণ ] 1৩৭৩৫ )। মুদ্রাধস্ত্র প্রবর্তনের পরেও বিস্তবান্‌ 
ব্যক্তিরা বিপুল ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়া! গিয়াছেন, এমন দৃষ্টাস্তও বিরল নছে। 
এই প্রসঙ্গে বধমানের রাঙ্জা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারত ও তাহার অঙস্বাদ, কালী প্রসন্ন 
সিংছের় মহাভারতের অনুবাদ, রাধাকাস্তদেবের শব্বকল্পক্রম ও মনীশ্রচজ্্র নন্দী মহাশয়ের 
তাগবত বিশ্যে উল্লেখযোগ্য । ব্মাঁনেও শ্রান্ধাদি উপলক্ষো গীতা গ্রস্থদানের রীতি 
প্রচলিত আছে। 

তবে নিতান্ত গৌরবজনক না হইলেও পুধিবিক্রয়ের প্রথাও যে ছিল না, এমন নয় । 
অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া পুথি লিখিয়া দিতেন__-অনেকে পুথি বিক্রয় করিতেন। 
পুঙ্খাসুপুঙ্ঘভাবে পুথি আলোচনা করিলে এ সম্পর্কে বিস্তর কৌতুককর বিবরণ সংকলন করা 
যাইতে পারে । আমি এখানে এই প্রসঙ্গে কিছু আতাস মাত্র দিতেছি । অভি প্রাচীন কাল 


ধ৭প নর্ধ পুথির শেষ কথা ৫৩ 


হইতেই যে অর্থের বিনিময়ে পুথির আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। প্রশস্তিসংগ্রহ নামক পৃর্বোনলিখিত গ্রন্থে খৃ্টীয় দ্বাদশ শতাব্ীতে নকল-করা এইরূপ 
ছুইখানি পুথির সাক্ষ্য উদ্ভৃত হুহয়াছে (১১৬১, ১৩)। উনবিংশশতাবীর গ্রারস্তে পুথি 
নকলের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশি ছিল বলিয়া রেতারেও ওয়ার্ড তাহার 
হিন্ুদ্িগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ৩২*০* অক্ষর নকল করাইতে বার আনা বা এক টাক! দিতে 
হইত। তাহার যতে এই হারে মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থের পুথি নকল করাইতে 
প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন । উনবিংশ শতাকীর শেষাধে এই হার বাড়িয়া চতুপ্তণ 
হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেজল-এর ১৮৬৭ খৃষ্টাবের কার্ধবিবরণে প্রকাশিত 
রাজেন্্রলাল মিজ্ের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখন এই হার ছিল হাজার শ্লেরক প্রতি 
চার টাকা। 
পুথির মধ্যে এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহার কিছু কিছু 
উল্লিখিত হইতেছে । 
১১৫৯ বঙ্গাকে নকল-করা কষ্ণচরামদাসের কালিকামঙ্গলের লিপিকর আত্মারাম ঘোষ 
লিখিয়াছেন $-_ 
ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা। (সোসাইটি ৯৩২২) 
১১২৪ বঙ্গান্ে নকল-করা মহাভারতের জিপিকরের উক্তি £-- 
ইহার দক্ষিণা সমান্তত| ক্রমে অন্পসজ্ে পরিপাল্য হুইয়। সম্রন্ধ্য| হুইয়] পুস্তক লেখিকা 
দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারছ বৎসর ব্যাপিয়| পাইবার জাগ্যা হইল । 
(সুকুমার সেন-- লাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাপ--৪৬৫ পৃঃ, পাদঠিকা ৪) 
লিপিকর দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার ৯১৩৫ সালে (পাজড়া সন ১১৩৫ সাল মন্দায়ণ 
সন ১২৩৬ সাল) চার কাগ্ড রামায়ণ লিখিয়া কিরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেল, তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষে পাওয়া যায় । দর্পনারায়ণ লিখিতেছেন $_ 
সেইমত আনঙ্গেতে রাখ গুরুচরণ দাসে | 
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে ॥ 
দ্াসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা । 
দেই মত দাসের পাপ খগ্াহ প্রভু একা! 
পুস্তক লেখাই] জমার কৈলেন উপগার । 
অনেক জঞজালে জোণ করিলে বাবু কর্পকাক় ॥ 
কর্ধকার ধাবুরে রাষ ভূমি কর দয়া । 
পুস্তকসাঙ্গতে বাবু দিবেন বনজ মোয়। ॥ 
আমাকে গাষছা দিবেন বছবাদ ঘুষি । 
অতএব রাম দয়া কর সগোঠী পরিবারে আসি ॥ 





৫৪ সাহিত্য-পরিষতৎ-পত্তিকা ৩য়স্৪র্থ সংখ্যা 


বালি গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ। 
চারি কাও রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত | 
--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষধের চিন্তরগুন-সংগ্রহ, পুধিসংখ্য। ৩০৩ । 
পুথির মূল্য সম্বন্ধে ওয়ার্ডের লেখা হইতে জান! যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 

এক থণ্ড অমরকোব বা মুগ্ধবোধের পুধির দাম ছিল তিন টাকা। ১৮১২ সালে পুজারি 
গোন্বামীর গ্ীতগোবিনাটাকার এক খণ্ড পুথি দশ আনায় বিক্রীত হইয়াছিল, এ কথা পুথিতেই 
লিপিবদ্ধ আছে (সোসাইটি, ৭ম থণ্ড পৃঃ ১৩৪ )। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে ই ঈশ্বরচ্জ 
বিষ্তাসাগর মহাশয় নিয়নির্দিষ্ট পুথিগুলি পার্োক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন১ £-- 


কাব্যাদর্শ (২০০০ শ্লোক )**. 
কবৰিবল্পত চক্রবর্তীর মাঁঘটাকা ... ৫২. 
নাগেশ ভট্্রের রসমঞ্জরীপ্রকাশ ( ৯০* অক্ষর )... রঃ 
মল্লিনাথের কিরাতটাক।"** ২৫০ 


১২১৮ বঙ্গাবে লিপীরুত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাচ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল-- 
বিক্রয়ের সময় অবশ জানা নাই। পুথির প্রথম পন্দরে এ বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে £-- 

শ্ীউমাকাস্ত চৌধুরী বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্জ্ সিল। মূল্য ৫ পাচ টাকা মাত্র। 
সাং বরকামতা গ্রামাৎ। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫৭৪ সংখ্যক পুথি) 

লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেন্চে বিশিষ্ট বি।শষ্ট ব্যক্তির নাম 
পাওয়া যায়। পুথি নকলের কারণ নিঃসন্দেহে পুণ্যাজনের ল]লসা। পাত্তিত্যাহরাগই 
পুথি সংগ্রহের মুখ্য কাঁরণ। তবে ধনী ব্যক্তিরা অগ্ভ পাঁচটা জ্রিনিষের মত পুথি সংগ্রহ 
করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন। একজনের সংগৃহীত সকল পুথিই যে ব্মানে একই স্থানে 
আছে, এমন নয়--অনেক স্বলে এগুলি নালা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্কান 
হইতে বিভিন্ন পুধির সন্ধান করিয়া যেমন একতন গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, 
সেইনূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে 
এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে । বিশিষ্ট পণ্ডিত সর্ববিষ্তানিধান 
কবীল্ত্রাচার্থ সরস্বতীর পুধিশালার একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে । বিভিপ্ন পুধিশাল? সযত্ে 
অনুসন্ধান করিলে তাহার পুথিগুলিরও হদিশ মিলিতে পারে । ব্লীয় এসিয়াটিক সোসাইটির 
পুথিশালায় আমরা কবীন্ত্রাার্ধের নামমুদ্রান্কিত কয়েকথানি পুথি দেখিয়াছি এন্টরূপ 





১। পুথিগুলি ঘর্তমীনে বঙ্গীয়-দাহিতা-পরিষদের বিদ্যাদাগ্গর-সংগ্রহের অন্তভুক্ত। ইহাদের মধ্যে হইথানিতে 
নকল করাইধার খরচেরও উল্লেখ আছে । মাঘটাকার পুধি ১২১৮ বঙ্গান্দে পনর টাকায় নকল করান হইয়াছিল। 
আয় ১৭৩৬ শকান্দে কিরাতটাকার জঙ্য বায় হইয়াছিল সাত টাকা | মুদ্রাবন্ের বুল প্রচারের ফলে পুথির চাহিদা 
কমিয়। যাওয়ায় বিদ্বাসাগর মহাশয় পুথিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই পাইয়াছিলেন দেখ যাইতেছে । 

হ। বৃহতী (111. 8, 155), খমখেদসায়ণভান্ত ( +৮৯--১ (১) ], বাশিষ্ঠলিঙ্গপুরাণ ( ইত্ডিয়ান মিউজিরমসংগ্রহ 
১৭৩৪ )। প্রকাশিত কবীক্্রীচার্গ্রস্থস্টচীতে বৃহৃতীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহ ছাড়া, কামনুত্রের 
একথানি পুি (৩১৩) বিষ্তানিধানের পুখির নকল বলিয়া মনে হয়। 


৫৭ বর্ষ] পুথির শেষ কথা রর 


নেপালের যুবরাজ বাহাদুর সাহের জন্ঠ ১৭১১ শকাবে লিখিত একখানি পুথি ও রণোগ্ঘকোত 
সাছের আদেশক্রমে ১৮৭৭ বিক্রমান্ধে লিখিত আর একথা।ন পুথি এ পুথিশালায় ছে 
(সোসাইটি ৮৬৬5৪, ৬৩০৮ )। বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের পুধিশালায় বিষুপুররাজ চৈতন্ড 
সিংহের একখানি, গোপাল সিংহদেবের রাণীর একখানি এবং মহারাণী আনন্দকুমারীর জঙ্ঠ 
লিখিত হুহখা।ন পুথি আছে ( ২৩৮, ২৬২, ১৩৬, ১৩৭ )। 

পুথির লিখন-পঠন রমণীসযাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণপুরের রাজা গোপাল সিংহদেবের পত্ী ধবজামণি পষ্টমহাদেবীর 
স্বহস্তলিখিত প্রেমবিলাসের একথানি পুথি আছে (২৬২)। মহিলাদের পাঠের ভগ্য 
লিখিত পুথি সংগ্কত ও প্রাদেশিক উভয় ভাষাতেই বিস্তর পাওয়া যায়। অয়স্তী দেবীর 
পাঠের জগ্ভ লিখিত শকঙ্করাচার্ধের সৌন্দর্ঘলহরীর একথানি পুথি বঙ্গীয় এলিয়াটিক সোসাইটিতে 
আছে (সোসাইটি ৮।৬৬৮২)। রমণীদের পাঠার্থে লিখিত বনু জৈনগ্রন্থের উল্লেখ গ্রশপ্তিসংপ্রহে 
পাওয়া যায় (২পৃঃ ১৯৭, ৭০৯, ৭৩এ, ৭৪২ প্রভৃতি)। মহারাণী আনন্দকুমারীর অঙ্ঠ লিখিত 
ছুইথানি পুথি কথ! ইতিপুবেই উল্লিখিত হহয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, 
আধুনিকপূর্ব যুগেও মহিলাপের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন নিতান্ত কম ছিল না। সাধারণ 
লেখা-পড়! যে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষী 
রামনারায়ণ ধুপীলিখিত রামায়ণের অযোধা। হইতে উত্তরাকাণ্ডের পুথি ( পরিষৎ ১৫১), 
শ্রীসাহ মহম্মদলিখিত রামায়ণ হুন্দরকাণ্ডের পুধি (পরিষৎ €২), খ্রাকান্তিক নাইর জস্য 
বা তৎ্কতৃ ক লিখিত চৈতগ্যমঙ্গল ( পরিষৎ ২২৪), শ্রীচঞ্জনারায়ণ পুগুরির ভ্রগপ্নাথবিজয় 
(২৮৩), গোবদ্ধন জুগীর চৈতগ্যমঙ্গজল (২০) ও প্রীটোকানি ধুগীর ভ্রমরগীতা (২৯১) 
প্রভৃতি পুথি । 

অনেক পুথির শেষে সুন্দর হুম্মর কবিত! দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদের মধ্যে আছ্ছে 
লিপিকরদের ত্রুটি স্বীকার, পুথির দীর্ঘজীবন কামনা ও ইহা সংরক্ষণের আবেদন, পুথি 
অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ এবং লেখক, পাঠক, মালিক, সকলের মঙ্গলকামনা । 
ইহাদের রচয়িতা বা রচনার কাল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা ধায় না। তবে কয়েক শত 
বৎসরের প্রাচীন পুথিতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
বিতিন্ন প্রান্তের পুধিতে দেখিতে পাওয়া যায় । শ্ুতরাং এগুলি প্রাচীনতর হওয়া! সপ্তব | 
স্বপরিচিত 'যথাঘৃষ্টং তথ! লিখিতং লেখকো নান্তি দোষকঃ' ইত্যার্দি কবিতাটি একাদশ 
শতাবীর একথানি পুধিতে পাওয়া ধায় (সোসাইটি ৮।৬১১০)। 'লেখকে নাস্তি দোষকঃ 
এই অংশটি পুরুযোস্তম দেবের (আঙ্গমানিক দশম-দ্বাদশ শতাবীর ) ভাবাবৃতি গ্রন্থে 
(২.২-২৪) উদ্ধৃত হইয়াছে । 'প্রশস্ভিসংগ্রছে” উল্লিখিত প্বাদশ-ব্রয়োদশ শতার্ধীর একাধিক 
প্রন্থেও কতকগুলি কবিতা পাওয়। যায় (১1৪, ১৪, ১৫) ১৭, ২৩, ৯২, ১১১, ১৫৪ প্রভৃতি )। 
বাংল! পুধিতে ইহাদের অনেকগুলি বিক্কৃতরূপে বা' খনূদিত আকারে স্থান পাইয়াছে। 
কিছু কিছু নূতন নূতন অভিশাপ বা দিব্যও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কবিতাসরগ্বতীর 


৫৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ অন্ঃর্থ লৎখ্যা 


প্াশ্রয় গ্রহণ না করিয়া গচ্যের মারফতও 'দিব্য,-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে । সংন্কতেও 
একখানি হ্বাদশ শতাীর পুথিতে পুথিরক্ষার একটি আবেদন গে নিষন্ধ হইয়াছে 
(সোসাইটি ৩।১৯২৪)। 

বগ্তমান প্রবন্ধে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি বহুলব্যবগূত উক্তি উদ্ভূত হইতেছে। ইহাদের 
ব্যাপক সংগ্রহ ও সমালোচন বাঞ€নীয় বঞ্গিয়া মনে হয় । 


লিপিকরের ক্রটি স্বীকার £-_ 


যথাদৃষ্ঠং তথা লিখিতং লেখকে' নাম্ভিদোষক্ষ | 
ভীমন্তাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিত্রমঃ ॥ (সোসাইটি ৮৬১১০) 
যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্ঠং তাদৃশং লিখিতং ময়। । 
যদি শুদ্ধমণ্ডদ্ধং বা মম দোষে ন দীয়তে ॥ 
( প্রশস্তিসং গ্রহ ১১৭, ১৮) ২০, ২২, ৯৯১ ১১১ )। 


অনৃষ্টছে যা স্মৃতিবিত্রমাদ বা 

যদর্ঘহীনং লিখিতং য়া । 
তৎ সর্ষমার্ষৈঃ পরিশোধনীয়ং 

কোপে! ন কার্য; খলু লেখকায় ॥ 

( প্রশন্তিসংগ্রহ ২1৫২৫, ১২৬১, তাঞঙ্রোর বিষক্সণ ১ পৃ. ২, 

৪ পৃ. ২৩৬৮) 
জথ] দি& তথা লিখিতং কহেন দ্িজ্ববর | 
ঘোষগুণ না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর | 
( পরিষং-পুধি, ২২৯) 
লিখিলাম পোথা দোষ ক্ষেঅিবে আমার । 
মমীনাঞ্চ মতিজ্রম আমি ফোন ছার ॥ (পরিষং-পুখি--৭০) 
ভিম যাছি জুর্দ মানা কোনে হয় ভঙ্গ । 
মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ ॥ ( পৰ্ধিঘং-পুথি-_২৮$ ) 
পাঞ্জ অধিকারী দেবী সরনত্বতী মাতা। 
তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা ॥ 
মহাবল হয় দেখ হত্তী মহাশয়। 
তথাপি তাছার পদ্ধ বিচলিত হয় ॥ 
( কলিকাত। বিশ্ববিভালস্বের বাংলা পুথিক্স বিবরধ- _৩। পৃঃ ৬৫৪-৫ )। 

জিখনের নাঞ্রিঃ দোষ এই ত বিচাক্গি। 
কষ্বাচিং তায় যদি হস্ত তুল ভ্রান্ি। 
ভীমেয় সময়ে ভঙ্গ বুনিজ্রমে মতি 


4৭শ ব্য পুথির শেষ কথা ৫৭ 


শঙগীর সন্ধান তাছে মর মিলম। 
এত দূরে এই পুথি হইল জিখন | 
( এ--৫৫২ সংখ্যক পুথি) 
অপহরপণকারীর তিরস্কার £--- 
ফত্বেন লিখিতং চেঙ্ছং যশ্চোরয়তি পুক্তকম্‌। 
শুকনী তশ্ত মাতা চ পিতা তশ্ত চ গর্দভঃ ॥ 
( সোসাইটির পুথি সংখ্যা ৫২০৪) 

পুত্তকং হরতে যন্ত কাণে হুঃখা ভবেরয়ঃ | 
স্বতঃ স্বর্গ, ন গচ্ছেত, পিতরং নরকৎং নয়েখ | 

( কলিকাতা সংস্কত কলেজের পুধির বিবরণ, ৫1৭৬ ) 
অক্ধিতং তুরিকাষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেইনঘ । 
হতুতমিচ্ছতি যঃ পাগী তশ্য বংশক্ষয়ো! ভবে ॥ 

(তাঞ্জোর বিবরণ, ১৮।১৪৪৮৫) সোসাইটি ৮৬০৬২) 
আত্মনো হা ,পকারাঘ়োপকারায় পরন্ত চ। 
ইন্দং হরতি যো মৃঢন্তস্ত তাতঃ পশুপ্র্বম্‌। 


(সোসাইটি, ৭৪৯৭৫) 
চৌর্ষেশ নীত্বা বিষমেব ভুক্ত | 


পি চ গৃুথং সহ নারকী ম্যাৎ॥ ( সোসাইটি ৭৫৫৮৯ ) 
হক্ষে লিখিতং পুস্তক চোরে নিয়ত জি মাত! গাধিং পিতা লুকেরং জর্দে জর্টে 
( পরিষং-পুথি_-১৭২ ) 
এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে | সে পাল্ুবে হইবেক ধার পৃঅরবধূকে হরণ করিবে 
( পরিমৎ-পুথি__২৮৫ ) 
এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ| রাখিবেক সেই মছাপাপের পাতকি । সে 
খিয়ান্| হইবেক ( পক্সিযং-পুথি--৩৩১ ) 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালফ়ের বাংলা পুথির বিবরণের তৃতীপ্প খণ্ডের ৬৬৭ সংখ্যক পুখির 
বিবরণেও অস্করূপ উক্তি লক্ষণীয়। 
এ পুস্তক যে হরিবেক তাঙ্ধাকে গোব্রান্মণ বধ লাগিবেক । 
( কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের বাংলা পুধির বিবয়ণ-_-৩1৫৫২ )| 
চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই জাতীয় 'দিব্য” বাঙ্গার্লীর যুখে মুখে প্রচলিত ছিল। 
মনে পড়ে, আমরা বাল্যকালে আমাদের ছাপা বইয়েও এইরূপ কিছু কিছু লিখিয়া 
রাখিতাম। এখনও আধুনিক ধরণের কিছু কিছু ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতেও 
বই সম্বন্ধে নানান্নপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে 11807 73011961 
(০: 090৮৪ নামক পত্রে কয়েকটি ছড়া বা 8০০৮ [৮75 সংগৃহীত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তুলনার অন্য আমি এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ৫ 


৫৮ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ্‌ ৩ওয়-ঃর্থ সংখ্যা 


8698] 1006 0018 0008) 705 1000980 (01600 
[70719860069 68110%5৪ 81)0010 108 ০০7 900, 
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[10018 0008 1 19709, 

139 ৪89 60 79601:1), 

00717010691) 500. চ্1]1 100), 

17500610097 13008) 205 0025 81791%98 
ঢা7:070 ছা101010 1005 10101008 10910 6106100891৪. 
4100 11009 9, 0056 চ161) ৮1008 010100380 
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পুথির সংরক্ষণ ও দীর্ঘজ্ীবন কামন। ৫-- 


মঙ্গলপ্রার্থনা :-_ 


ভগ্পৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তব্বদৃষ্টিরধোযুখম্‌। 
কষ্ঠেন লিখিতৎ গ্রন্থং যত্রেন প্রতিপালয় ॥ 

(দোসাইটি, ৮৬১১৪, প্রশস্তিসংগ্রহ, ১১১১, ২।৬৬৬ )। 
উদকানলচৌরেভ্যো মৃষকেভ্যত্ততৈব চ। 
রক্ষণীয়! প্রধত্রেন যম্মাৎ কষ্টেন লিখ্যতে ॥ 

( প্রশন্ডিসং গ্রহ, ১১০৮১ ১৪২) 
তৈলাদ্‌ রক্ষেজলাদ্‌ রক্ষেদ্‌ রক্ষেচ্ছিথিলবন্ধনাৎ | 
মুর্থঘত্তে ন দাতখ্যমেবং ব্দতি পুষ্তকম্‌ ॥ 
( প্রশস্ভিসংগ্রহ, ২১৫৪১ ২০০, ৬৩৭, ৬৬৬) ৭৯০) 

যাবল্পবণসমুদ্রো যাবন্নক্ষঞ্রম্িতে। মেরুঃ | 
যাবচ্চজ্রাদিত্যোৌ তাবদিদং পুক্ভকং জয়তু ॥ 


(সোসাইটি, ৮৬১৪০, প্রশত্তিসংগ্রহ, ৎ।১০৮২ ) 


আরস্ত সর্বজগতাং শ্রীরত্ত লেখকে ময়ি। 
স্ীরস্ত লিখিতং যন্ত তন্ড কৃষ্প্রসাদতঃ ॥ 
( সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা-_-৩৪।১৬২-৩ ) 
মঙ্গলং লেখকানাং চ পাঠকানাং চ মঙ্গলম্‌। 
মজলং সর্বলোকানাং ভূমিতুপতিমঙ্গলম্‌॥ 
( প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১১১৮, ১১৩৭, ১২২৮, ১২৫৫) 


বাঙ্গালার মৃ্তিবিদ্যা 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী 


৯ 


এক শ্প্রসিদ্ধ মূত্তিবি্তাবিশারদ ([000087801)186 ) বলিয়াছেন,_মূর্তিবিস্তা শিখিবার 
একমাত্র জায়গা বাঙ্গাল! দেশ(*১)। কলিকাতায় অবস্থিত ভারতীয় মিউজিয়ামের (10018 
1৫ 0898:7) পুরাতত্ব বিভাগে (8101089010810%] 99০96)02) সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বিশেষ 
করিস্া বাঙ্গালা দেশ হইতে আজ পর্য্যন্ত ষে সকল প্রস্তর, পোড়ামাটি (11977:800668), এবং 
ধাতুনিন্মিত মূর্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেগুলির গঠনতঙ্গী ও খোদাই অভিনিবেশ সহকারে 
পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইছা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পার ধায় যে, মধাযুগের (*২) কিছু পূর্ব 
হইতেই বিশাল বঙ্গে, বিশেষ করিয়া পাল এবং সেন-রাজবংশের রাজত্বকালে বাজালী 
ভাস্করগণ ভারতবর্ষের মূত্তিবিদ্তার ক্ষেত্রে একটি নৃতণ স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্ীন করিয়াছিলেন 
(ভষ্টশালী মহাশয়ের মন্তব্য এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রণিধানঘোগ্য )1-সে এক অপূর্ব 
শৈলী (9519), বিশ্বের মূর্তিবিগ্যার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই ।(*৩) বাঙ্গালা দেশে 
এই যৃর্তিবিগ্থার বিকাশের ধারাকে এঁতিহাপিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিলে কেবল মাত্র যে 
ভারতবর্ষের মুর্তিবিদ্তার ইতিহাসের নূতন সবার উদঘাটিত হইবে, তাহা নছে) আমাদের 
অলিখিত সভ্যতার ইতিহাসের (*৪ ) এবং ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্মজীবনের মর্মকথা ও 





(* ১) (পা6 2805 01 689 08128 76৪ 07000968017 6100 27)056 810210018 7992100 01 1381085)18 
১181015- ])6 91191 050৪) ৪০0 85. 10090000050518 চেন 095৮0818, আ:৩ দ্তটস ০০619] 
0৮10998 01 61981 61009 170 ]0:6106700 [00019%- 7101321810106 50100]8 01 80031008016 8০086 %)] ০৭91 
0০0065 800 18780%6 00858 05989259001 08 609 090088 01 570 108869:-800111060959৭ [0 0010808 
806 1718 800 ড1881)%19. 06 6100098800 06097 ৪0011006079 1186 (00989 6০, ছ0101108 10 6700088100 
2156:5106 9806188 01 00100:0, £801017 005679৫ 10106 00010675 11610 %, 1107016167009 01 11775898, 606 
10011850 7810081105 01 01010 868]] ০০১০ ৪৪:৮০:55 80201756108. 4207 008 ছ)00 1788 
679591160 10 62951118898 ০1 739066] 16) 00610 656৪, চ1]] 0৪ ৪১1০ 6০ 80000: 609 86869120610 
6056 6091 সহ5 10%70]5 5 910815 5950160 ₹101886 110 715- 8] 0108700708080 7591088] 6396 0082 006 
168 730001)18 %100 73730080108] 0916168 71। ৪0706 800 108681.--109010087515 01 13000819186 80৫. 
[78000080108] 90010601765 10 60061008008 11 08801), ০০ 81170115065, 13080658811, ৫, &০, 0078607, 
[0৮০০৪ 01056300, (0, 97), 


(*২) সমগ্র আলোচনার মধ্যে মধ্যযুগ বলিতে এখানে ৮ম হইতে ১০শ গ্ৃষ্টান্দের এতিহাসিক ঘটনাবলীকে 
খর! হইয়াছে। 

(*৩) বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ্‌-মিউজিয়াম, কলিকাতা, বারেজ্-রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাকী এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের আশুডতোধ চিত্রশালার সংগ্রহমাল! হইতেও এই উক্তির সত্যতা! প্রমাণিত হয়। 

(*৪) জগছিখ্যাত পুরাতত্ববিৎ অধ্যাপক স্তর ভি গর্ডন, চাইল্ড, ভি, এসসি, মহাশয় বলিয়াছেল--. 

+870108801085 10170181068 ৪ ৪০6 01 79686091001 10000810 80615165, 0:০51৫90 81598 1086 5709 


৪96107089 09১৮৪ 0:০৫5০9এ 091007868 £880158 &0৫ 1516 7690818158%019 2086871%] 68068 ১,,১০০১, 76 05৪ 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আ-তর্থ সংখ্য। 


আচার-পদ্ধতির বহু নির্ভরযোগ্য কাহিনী অবগত হওয়া যাইবে | (4  617009 1)68 0009 
1520 ০0৮ 10186077 00086 109 83.80010)90 800 চা1660 0 0৪ 0020 ০0. 
০0 00106 01 18৮7) [70100 6109 00106 01 197 0৫ 0121 391009701 810৫ 


091016, 00] 1)6976019 200 7৮, 007 901018590383068,) 


মুদ্তিবিদ্ভার (ভাঙ্কর্ধোর ) ইংরাজী লাম আইকনোপ্রাফি (0০000218005), জীক শব 
ইকন্‌ (11:00+)হইতে আইকলোগ্রাফি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং উছছা আরাধা জেব-দেবীর 
বা উল্লেখযোগ্য কোন মহাপুরুষের প্রতিকৃতিকে বুঝাম্ব। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন 
সাহিত্যে মূর্তিবিদ্ঠার এই প্রকারের কোন বিশেষ একটি লা নাই? এই বিশে বিস্তা 
তাক্কর্ষেযর বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তডক্ত ছিল। বৈদিক আরধ্যগণ হৃধর্য, চক্র, বরুণ, অগ্নি, বিজু 
প্রভৃতি উপান্ত দেব-দেবীকে ধ্যান বা ধারণার মধ্য দিয়া স্মরণ বা উপাসনা করিতেম, 
অধ্যাপক 193 [01157 সাহেব বলিয়াছেন 2 41009 ₹5110100. 0 60৪ ০৭৪ 1200৪ 
730 10018.” খ্শ্থেদের বা অথববেদের যে সকল শব হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যাথা! 
করিয়াঞ্ছেন ষে, 'আর্ধ্যগণের যধ্যে লিল উপাসনা পদ্ধতি (77969)019610 ৪5001) প্রচলিত 
ছিল” গাছাদেয় উক্ত মন্তব্যগুলির মূলে বহু ক্ষেক্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের একান্ত অভাব 
রহিয়াছে । বামায়ণ। মহাভারত ( এবং পুরাণেয়) যুগে লিল উপাসনার উৎপত্তির ষে 
সামন্ত বিবরণ রহিয়াছে, তাহ! হইতেও মুর্তিবিস্তার কোন বিশেষ একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাস পাওয়। যায় না। 'বিগ্রহ* এই শব হইতে বেদের অধিকতর পরবর্তী কালের 
রচিত সাহিত্যে তারক্তবর্থে মূর্তিবিদ্যার সুচন1 পরিলক্ষিত হুয়। (গ্রীক শব্ধ 'ইকন'এর সহিত 
“বিগ্রহ” শর্ষের উদ্দেশ্্রগত এবং অর্থগত সমন্বয় রছিয়াছে)। এই তো গেল আর্যদের কথা। 
কিন্তু প্রাক-বআর্ধ্যযুগে বফিও যোগ সাধনা বা ধ্যানযোগ সিজুধর্দসের 01510 966:10069 বা 
দেবন্ছের পরিচায়ক চিহ্ধ বলিয়া পরিগণিত হই (*৫), তবুও দ্রাবিড়দের মধ্যে লিঙ্গ- 





9019:890. 056 ৪0861] 10081290001 0188০: 20 2200019 6109 8809 09899 8৪ 6139 68188001% 91018789৫ 
88620150058 18100 01 82906. 16 1089 63:680080 001860£518 19 08901057910 10 61706 8 00000163- 
1010, 1086 9৪ 609 710101980909198 ₹8598100. 6০ 01019£5 09088610 6109 90205068০01 £:০0৪৪ 1১90198 6176 11598 
01 ততি155810151 65118 21825115518 55 51582906056 60706520801 018৮0৮৩জ1 ৪$26ড 17 00002 66 
88008 8০0৮ ০01 দয 89 ০%১01০0-8061516য 8080080 010611861য. ঘা০৮ 0208 6017087 8008০)০8৮ 5৪ 
15815 00006:9090 ভ160 0:806108] ৪95971957 60017088, 99080158%0998 8700 10580610108 1106 
00073899, 051108) 23635 00 1069091-00120 00.8$102. ৪001098, 609৮ 11) $10920891588 10858 &90৮9৫ 
9109 11568 01 166 200019 50019, 000 656 টি 2006 0:0100061, 0080 জত 0668 ৩: 90108017%5%, 
৮০৮ ৮৮৪৮৮ 192226217৪6 ১959560 0৮06: ৫1820185 01 508০181)2 816600১৮০30, হা 3০৫০৪ 
09100, 77001888 070 407৮0801091 (1992000$ 1944 0, 0. 1, 


(%*) 'মিদধুধর্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ সাল ) ননীমাধষ চৌধুরী, (পূ ১২৪-১৩১)) 


&৭শ বর্ষ ] বাঙ্গালার মৃত্তিবিদ্যা ৬১ 


উপাসনা এবং বিশেষ ধরণের মূর্তিপৃঞ্জার প্রচলন ছিল (*৬)। স্তর জন মার্শাল, দয়ায়াম 
সাহনী মহাশযু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্লার বহু পোড়ামাটির মৃত্ত 
(9:78০০$৮৪% £180৪) ও নানারূপ চিন্ত্রলিপি হইতে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণ 
করিয়াছেন। 


৩ 


বাঙ্গাল! দেশে মূর্তি নির্মাণের প্রধান বিষয়বস্ত-ব্রাঙ্গণ্য ধর্দের বিভিন্ন দেব-দেবীকে আগপম 
ও তগ্ত্রের ধ্যানান্থৃযায়ী প্রতাক্ষতাবে রূপ দান কর! । (বাঙ্গালা দেশে এত বিভিন্ন ধরণের 
দেব-দেবীর মুন্তি দেখিতে পাওয়া যাইবার একমান্র কারণ, মধ্যযুগে এখানে বু তক্ত্রের উত্তব 
হইয়াছিল)। মুগ্তি নির্মাণের জগ্ বাঙ্গালী তাস্করগণ মুলত প্রস্তর, ধাতু, কান্ঠ এবং মাটি 
ব্যবহার করিতেন (€]09 00869201818 £90010001610090 17) 08 4১.£%1008 10: 100810106 
107098 ৪: ০০০, ৪0209) [0:9010019৪ £9108) 0096818) 9861) 800 &1809 &, 
001201010861010. ০1 6০ 07129076০01 005 89798810. 10786971818.) কিন্তু উত্তয়- 
তারতের মুল্তিবিগ্ঠালয় গুলির (গান্ধার, মথুরা, মগধ, কৌশামী ) বিষয়বস্ত শ্বতন্ত্র, উহ! মুলত: 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্দের ঘটনাবলীকে আশ্রয় কিয় গড়িয়! উঠিয়াছে। মোটের উপর এই 
বিষয়ে 32০0909] সাহেব বালয়াছেন £ “[109 7:611810908 010878069], ৪০ 09901] 
' 00680 110 0619 778610109] 1166 ০01 006 [00190 78,098, 188 9180 0010011)0,90. 0109 
£010106 [021001019 10 609 ৪৮৮. (59275864416 £৮ 17525) 0.1.) 
আগম এবং শিল্পী, অধ্যাপক রাও মহাশয় বলিয়াছেন ; 41109 ৪186 85৪ 
09080)9 1)0100108[01)90. &100. 1019 17795110010)70 1780 00 [7:9900100॥ ০01 90107, 
০৮ 20001) 9০০09 ০০010 09 £15910. 60 6159 01910197 ০01 609 £910158 01 686 
801৪৮, 21009] 807 08:001008650098, %16100021) 00979 19 80 £১081008 019 60 6206 
96০0৮ 01086 6009 86186 5100010. £%81)1000 6109 17899 88 1১98 9৪ 18 009]. 
(106১9199766 01 12878 1০07,977)7). ভারতবাশীর জীবনের মধ্যে ধর্খের 
ব্যাপকতা! এবং গভীরতাই তাহার চিত্রকল! এবং ভাক্কর্ধ্যের উপর প্রচ্ছায়ার শ্ষ্টি করিয়াছে। 
বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাতীত দেব-দেবীর মুন্তি এই উক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত ) কেবল মাত্র ধর্ধপ্রাণ 
তারতবাসীর নয়, সৌন্দরধ্যসাধক ভারতধ:লীর সংস্কৃতির মর্দমূলে প্রবেশ করিতে হইলে এই 
সকল মৃত্তি নির্দাণের বৈচি্রযপূর্ণ প্রবহৃমাণ ধারার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিতে 
হইবে। 


(*৬) উদাহরণস্বরূপ মহ্প্রোদাড়ে। হইতে প্রাপ্ত একটি চিন্তিত গোলাকার € আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ব্যাস) 
ুর্বামর্তির কথ! এই ক্ষেত্রে উল্লেখ ফর! বার। পাটনায় স়কারী মিউজিয়ামেয় কিউরেটার মহাশয়ের আমন্ত্রণে বখন 
গ্বত বংসর € ১৯৪৯ সাজের অক্টোবর মাসে ) পাটন! মিউজিয়ামে রক্ষিত মহেঞ্জে(দাড়ো। এবং হয়গ্। হইতে ববিষ্কৃত 
ব্ষয়বন্তগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম, তখন উদ্ত অন্ভুত নুরধাূর্তিটি আমার দৃষ্টিগোচর £়। 


খ্ 





৮২ সাহিত্য-গরিষত-পত্তিকা [ খর্ব সখ্য 


বাঙ্গালা দেশে আজ পর্ধ্যস্ত যতগুলি যুত্তি আবিগ্লুত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় 
শতকরা ৭৫ ভাগই মধ্যযুগের নিশ্মিত। ইহা হইতে অনেকে ধারণা করেন যে, পাল এবং 
সেন-রজবংশের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে যু্তি নির্মাণের বিশেষ প্রচলন ছিল না(*৭)। 
কিন্ত ইহা! ভ্রান্ত ধারণাঁ। ভারত-সরকারের পুরাতত্ব-বিভাগের মুখ্য পরিচালক এন, কে, 
দীক্ষিত মহাশয় বর্তমান বাকুড়া জেলার পথরণা গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মুত্তিগুলি দেখিয়া 
মন্তব্য করিয়াছিলেন £ “পখরণা বাঙ্গালাদেশের মধ্যে পোড়ামাটির মৃণ্তিনির্ধাণের প্রাচীনতম 
ক্ষেত্রে আর তরী মুত্তিগুলির অধিকাংশই ২য় হইতে ৬ গ্রীষ্টা্ধের মধ্যে নিপম্মত, অতএব 
পরথরণ! বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইতিহাসসন্মত প্রাচীনতম মৃর্তিবিস্যাক্ষেক্স । বীকুড়া জেলায়, 
সিংভূম ও মানভূম জেলায় এমন শতাধিক মুর্তি আজও দেখিতে পাওয়] যায়, যাহা পূর্ববমধ্যযুগ 
বা তাছার আরও পূর্বের নিন্মিত। শুশুনিয়৷ গিরিলিপির মধ্যে গোলাকার শিখাযুক্ত 
হুন্দর বিষুচক্র এই যূর্তিবিষ্যাপয়ের একটি জীবস্ত স্মৃতি, লিপির অক্ষরগুলি ছুন্দর, সরল ও 
স্পষ্ট এবং উহা]! হুইতে প্রাচীন বঙ্গের জিপিকুশলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায় (*৮)। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কালে বাঙ্গালাদেশে বা বিশাল বাঙ্গালায় প্রধানতঃ দুইটি 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যবহল মূর্তিবিষ্ঞালয় (9০০০1 ০1 1০009208190) ) ছিল। 

(১) দক্ষিণ-পশ্চিম বাজালার (বা রাট়ের ) মূর্তিবিদ্তালয় ( [১9019 5০1১০০] ০% 
[00100679015 )। 

বর্তমান সমগ্র বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্দী বিভাগের পুর্ববের সামান্য অংশ এবং ধলভূম, 
মাঁনভূষ, সিংভূম, উত্তর-পূর্ব উড়িত্য/ ও দক্ষিণবিহার লইয়! ২য় ও ৩য় হইতে ১২শ 
রষ্টাকের মধ্যে এই মুর্তিবিগ্ভালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ( বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এইটিই 
প্রাচীনতম মৃ্তিবিভ্ভালয় )। 

(২) উত্তরবঙ্গের গৌড় মুর্তিবিদ্ঞালয় (3058 901001 ০£ [00700879105 )। 

সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম-দক্ষিণ কামরূপ ও বিহার লইয়া ৭ম হইতে ১৩শ শ্রীষ্টাঝের 


( মধ্যযুগে ) মধ্যে এই বিদ্যালয়টি বৌদ্ধ এবং বিশেষত: ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


(*৭) “ভারতবর্ষের ভাঙ্ধ্যশিল্পের ইতিহাসে বাঙ্গালার মৃত্তিকল। একটি বিশিষ্ট স্থান অধ্কার করে থাকলেও 
টয় বষ্ঠ শতাম্বীর আগেকার যুন্িশিক্পের কোনও নিদর্শন বাঙ্গালীর মাটিতে আজ পরধাস্তও খুব গাওয়। ধায় না।*-_ 
'বাঙ্গালার ভান্বর্্য', ( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোধ চিত্রশাল। হইতে প্রকাশিত )প্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। 


(*৮ ) ( ক) 49995018 ৮০ 60৩ 99509 801)0181, 19 1097061051 160 6739 779:0। ০4 80১9 908531518 
(17 629 13898015 0186:106) 10807106102, 51010 10৯৪ 08600 888100090 60 6৮6 465 09০5 &, 00, 
(৮ 19. ৬০- 11, 598 8) 3০099 ভ1888055) 8808068 ০ 68 57080137890) ০৫ 588). 
85 02. 17600590800 3600) 2, 8.১ 00. 10 (0,191), 

(খু) 200:-881%, (105520861005] 21০00005 ০0০051), 90109) 1980, (0. 450 6০ 4৮6), ১৩ 


99801015 50০ 11070707765080, 7 ৪1707577091 080050902. 





৫৭শ বর্ষ] বাঙলার মৃত্তিবিদ্ঠা ৬৩ 
৫ 


উপযুক্ত নামের অতাবে প্রথম মৃত্তিবিদ্তালয়টিকে আমি রাঢ-ুর্তিবিস্ভালয় বলিয়া! অভিহিত 
করিয়াছি । 

রাঢ ( বা রাঢ়গঞঙ্গা ) বলিতে ওাগীরধার পশ্চিম পার্খের ভূভাগকে বুঝায়। 
আলেকজাগারের সময়ে গ্রীক ধতিহাসিক 76019209র বিবরণ হইতে আমরা প্রান 
রাড়ের একটি ভৌগোলিক বিবরণের আভাস পাই £ ৮8৪ 6০ 60 ৪16986100 ০1 606 
91810681098, 61) 0:01 17)10710801010 80970901057 16019202518 61080 61095 
1610 ৪1] 8109 ০০:0৮ ৪৮০০% 608 20006208০01 6109 0%0098, ছা1)1০1) 2012170 
17010.09 (1) ₹%1)018 09198, 800. 618 67617 69:116015 90069110668 609 1০১] 
016 01 98065 110 10706, 146 3 186. 1916 , 6161591 98,006,1058 1201 08008 
080. 05 10910616190 গা161) 81৮ 29006 00000771706 10 10015 116578609 
(00961109 01 05802800105? ) ( 09021:8107119 17015689818 ) 01 01800108 
[19667008808 (1760161007 ) *৮ (* ৯)। বিষ্ুপুরাণ হছইতেও আমরা এই প্রাচীন ভূমির 
উৎপত্তির কিছু কিছু ইতিহাস জ্রামিতে পারি। 

ধর্মের ভিজতে এই বিষ্ভালয়ের মূষ্তিগুলিকে নিয়লিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
ষাক় ঃ 

(১) জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের দেব-দেবী। 

প্রাচীন রা মূলতঃ জৈনধর্মগ্রধান দেশ | প্রবাদ আছে, জৈন ধর্শপ্রবর্তক মহাবীর 
ধর্দগ্রচার়ের জচ্ভ যখন বজরতৃমে (বা দক্ষিণ-পশ্চিয রাটে ) আসিয়াছিলেন, তখন সেখানকার 
তূমিজর! ভাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়! দিয়াছিশ ( * ১০ ), কিন্তু পরবর্তী কালে 
তাহার! উত্তরগামী জৈন ধর্শের গ্রবল শ্রোতকে রোধ করিয়া রাখিতে পানে নাই, ইচ্ছার 
প্রষাণস্বরূপ উত্ত অধ্গলের শত সহ জৈন ধর্খের দেব-দেবীর সৃতি ও মঙন্দগিয়ের কখ। উল্লেখ 
কর। ফাইতে পারে । ৭ম স্রীষ্টাব্ধে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েনের তারতজ্রমণের 
বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে, এ সময়ে বাঙজ্ালাদেশে জৈন ধর্মমতবাঞ্গের বিশেব 
প্রচলন ছিল । 





(৬৯) 19 85] 1860 ০0173508513 ঘা, 3. 81070850940) 2. 0১95 (0, 208.) 


(৯০ ) “0019705] 10810) 108751855 609 0901) 161 605 751288৮0201 01 85 এ 80 
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৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ ওয়-৪র্ঘ সংখ্যা! 


(ক) তৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের ( মধ্যযুগের পূর্বে নির্পিত) অলঙ্কারহীন, স্থল, উল 
এবং আদিম যৌলিক গ্রথায় দণ্ডায়মান পার্খবনাথ, মহাবীর এবং জেন তীর্ন্করদের ুত্তি। 

( খ) মাথায় মুকুট, বৈদিক প্রথায় বন্ত্র উত্তরীয়, বধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীর 
ম্যায় আপাদমত্তক গুল অলঙ্কারমণ্ডিত জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈন দেব-দেবীর মৃত্তি 
( এই মূর্তিগুলি প্রায়ই মধ্যযুগের মধ্যে নির্মিত )। 

( গ) জৈন স্তপও এই বিদ্যালয়ের মধ্যে দেখ! যায়। 

(২) বৌদ্ধ ধর্খের দেব-দেবী। 

মধাযুগের সুচনার সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্খ, হীনযাঁন এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্ষপ্য 
ধর্বের সংমিশ্রণের ফলে এক অভিনব মিশিত বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়। 
যায়। (উহা মূল বৌদ্ধ ধর্থ হইতে স্বতন্ত্র )। 

রাঢ়ের পূর্বাংশে ও গৌড়ে ( পাহাড়পুরে ) বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, 
( প্রাচীন তাম্রলিগড বদর রাঢ়ের মধ্যে ছিল )। এখনও পশ্চিমবঙ্গে অনেক প্রাচীন মন্দিরের 
মধ্যে বৌদ্ধ ধর্শের প্রতাবের আতাস পাওয়া যায় (* ১১)। 

পূর্ব এবং প্রথমমধ্য যুগের মছাযান বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, তারা, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি 
মুর্তি এবং প্রস্তর ও ইটের বৌদ্ধ স্তপ(* ১২) এইবিগ্ঠালয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 
( মগধের অন্তর্গত অবর মূর্তিবিদ্যালয়গুলির মধ্যে যে একটি গতিশীলতা ও প্রাণাবেগের 
ছাপ রহিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রভাব এই মৃত্তিগুলির মধো দেখা যায় না)। 


(৩) ব্রাহ্গণ্য ধর্মের দেব-দেবী £ 

ব্াঙ্গণ্য ধর্মের প্রায় সকল দেব-দেবীর মুর্তিই এই বিষ্ভালয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 
(মৃর্তিগুলি প্রায় সব মধ্যযুগের)। গৌড়মুষ্তিবিগ্ভালয়ের জীবন্ত ছাপ রাট়ের সৃর্ঘ্য, 
ছুর্গা এবং বিষুুত্তির মধ্যে দেখ! যায়, তবে ইহার সংখ্যা অল্প এবং তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া সঠিক ভাবে বলা যায় না যে, মধ্যযুগের মধ্যে বঙ্গের এই দুইটি প্রধান বিগ্যালয়ের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ স্থাপিত হুইয়াছিল )। 

এই অধ্যায়ের মধ্যে পুষ্করণা (বা পথরণ!) অবর মূর্তিবিদ্ভালয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া 
উল্লেখযোগ্য । 

শুশুনিয়া গিরিলিপি হইতে আমর! জানিতে পারি যে, পুফধরণার ( বা ব্মান বরজোড়া 
থানার অন্তর্গত দ্রামোদরের তীরে অবস্থিত পথরণা গ্রাম ) বিষুণভক্ত ( বৈষ্ঠব ধর্ঘ্মাবলম্বী ) 
মহারাজা সিংহবর্ধার পুক্র মায়াজা চশ্বর্খার রাজধানী ছিল। এই লিপি ৪র্থ খৃষ্টাোর, 
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৫৭শ বর্ষ ] বাঙ্গালার মূত্তিবিদ্া ৬৫ 


ভারতবর্ষে তখন গু্তযুগ 1(*১৩) বর্তমান পখরণাতে এই বিদ্যালয়ের আর বিশেষ 
কোন চিহ্ন নাই, অধিকাংশ দ্ামোদরগর্ভে চলিয়া গিয়াছে, খননের সময় যে ছই দশটি মূত্তি 
পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও উপযুক্ত সংরক্ষণের অতাবে নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। এই অন্ত 
বর্তমানে আর এই বিষ্ভালয়ের কোন ধারাবাহিক গবেষণা সম্তব নয়, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের আশুতোষ চিত্রশালাতে পখরণাঁর কয়েকটি দ্রষ্টব্য বিষয় রহিয়াছে। 
(* ১৪) (ছুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত রাঢ়ের কোন নিজস্ব মিউজিয়াম হয় নাই )। 

পখরণার অধিকাংশ যূর্তিই পোড়ামাটির । এই জগ দীক্ষিত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, এখানকার ভাস্করগণ মুর্তি গঠনের জগ্ঠ মূলত মাটি ব্যবহার করিতেন। কিন্ত শুশুনিয়। 
গিরিলিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্র তাস্করগণ প্রস্তরের খোদাই-কার্ধ্যে সমভাবে 
পারদর্শী ছিলেন । লিপিটির মধ্যে পথরণ। মূর্তিবিষ্ঠালয়ের 6:91610708] সংস্কৃতির ছাপ 
রহিয়াছে । আমি যে তিশা বিসুুত্তি পথরণ! হুইতে পাইয়াছি, তাহার বিবরণ এখানে 
দিতেছি। 

(১) একটি পোড়ামাটির (69:8০০%6%) শিসুরুর্তি, (ঠিক এই রকমের একটি বিষু- 
মূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালক্বের আশুতোষ চিত্রশালাতে আছে ) (* ১৫) মৃূত্তিটি ২৪-পরগণা 
জেলায় পাওয়া গিয়াছে )। ১৯৪৭ সাজে দামোদরের গর্ভে প্রায় ১২ ফুট নীচে বালির 
মধ্যে এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়াঞ্ছে (৬ ইঞ্চি ২৩ ইঞ্চি )। (২) একটি শক্ত বেলে পাথরের 
(৪৪0086009), এইটি অপেক্ষাকৃত পরধস্ভী কালের। মূ্তিটির মধ্যে গতিশীলতা ন! 
থাকিলেও প্রাণাবেগ রহিয়াছে (৭ ইঞ্চি ৪ ইঞ্চি )। মৃত্তিটি ১০ ফুট নীচে একটি পুফ্ধরিণীর 
মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । 

(৩) একটি যুক্তি নরম ( অপেক্ষারুত তাল ) বেলে পাথরের (8৪800860708), ( ৬০ » 
৪ ইঞ্চি )। যুষ্িট ন্ন্দররূপে খোদাই-করা, অলঙ্কার দ্বারা শোভিত, প্রাণাবেগে পুষ্ট ও 
অপর ছুটি মূর্তি অপেক্ষা এটি অধিকতর পরবর্তী কালের থোদদিত। 

এ তিনটি মূর্তি ছাড়া আমি পথরণ! হইতে কতকঞ্লি প্রাচীন মাটির ভাগ, গ্লাশ, থালা, 
মাটির জালা (*১৬) দামোদরের মধ্যে পাইয়াছি, এগুলি প্রায় সবই প্রথম-মধ্যযুগের । 
(দামোদরের বগ্ভার পর দক্ষিণ তীরে নদীর মধ্যে ৮।১০ ফুট নীচে সারিবদ্ধ কূপ এবং অদ্ভুত 
ধরণের সব মাটির পাঞ্জ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ধ এগুলি সংগ্রহ করিবার কোন 
ব্যবস্থা আজ পর্য্যস্ত হয় নাই)। 





(*১৩) '7:01£1901518000108 8200 0900:0 ০1 606 41012960910981081 90৮5৩ ০1 10019 1০], 
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(*১৫ ) 'বাংলার.তাস্ছ্ধ্য' ( কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় ) চিত্র নং ২ বিকু, শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 
(*১৬) এই ধরণের বিরাট ও তারী মাটির জাল! মগধ মূর্তিবিগ্ঠালয়ের অন্তর্গত নালন্ব৷ মহাবিহায়ে খননের 
সময় পাওয়া! গিয়াছে। 


৬ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা [ আ-গর্থ সংখ্যা 


রা-মূর্তিবিদ্ঞালয়ের বৈশিষ্ট্য £ 
(ক) রাঢ-মুর্তিবিষ্ঠালক়ের তাক্করগণ নুর্তি দির্দাণের অন্ভ যূলত: নিয্লিখিত বন্তগুলি 
ব্যবহার করিতেন £ 

(১) শ্লেট-পাথর, শতকরা ৩৫ ভাগ, 

(২) কৃষ্ণ শক্ত পাথর, শতকরা ৩১ ভাগ, 

(৩) বেলে পাথর, শতফয়া ২০ ভাগ, 

(8) মাটি (667780০0668), শন্তকয়া! ১০ ভাগ, (এবং শতকরা ৫ ভাগ দা এবং 
ধাতুনিক্িত মূর্তি এই বিস্তালক্কের মধ্যে পাওয়! বায় )। 

(খ) খোদাইয়ের প্রথান্গুযায়ী মূর্তিগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় : 

(১) চি (0১168) ঘুস্তি : এক থণ্ড প্রান্তর হইতে পূর্ণ মন্ুত্যদেহেয চ্চায় মৃষ্তির সমগ্র 
দেহ খোদাই করিয়া বাহির করিয়া দেশুয়া হইয়াছে, পশ্চাদভাগের ফোন আবরণ 
মাই বা মুর্িৎদেছের কোন অংশ অবলুণ্ত নাই। (এই প্রকারের মূর্তির সংখ্যা শতকরা 
প্রীক্স ২০ ভাগ )। 

(২) চিআপ (01:16:209) মূর্তি £ বুর্তি-দেহের সম্পুখ হইতে মাঝ্স আন্জাংশ (বা, 
ক্ষেত্রবিশেষে $ হইতে £ অংশ) খোদাই করিয়া বাহির কন] হইয়াছে এবং বাকী অংশ 
পশ্চাতের মূল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে অবলুগ্ত রহিয়াছে (প্রায় ৮০ তাগ এই ধয়ণের মুর্তি এখানে 
দেখা যায়, এইসুপি গুল এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা প্রথম মধ্যযুগের )। 

মনিয়গার্ের শোশাবুদ্ধি করিধার জগ্ত এক প্রকারের প্রত্তর় বা! ইটের চিজগ মূর্তির 
ব্যবহার এই বিগ্ভালয়ের মধ্যে বন্থল পরিমাঁপে ছিল । সব প্রাচীন মন্দিরগুলির গাঞ্জেই 
পুরাণের বিভিষ্টী ধর্দকাছিলী ধারাধাহছিক ভাবে খোদাই করা দেখিতে পাওয়া যায়, 
(মঙ্লরাজাদের, শেষ মধ্যযুগের নির্মিত বিষ্চপরের মনিরগুলির গাত্রে ইহার টর়ম বিকাশ 
আজও আমাদের বিদ্বয়ের বত্ত হইয়া রহিয়াছে(৯১৭))। 

(গ) চরিত্রের দিক্‌ দিয়া এই বিভাগয়ের বৃর্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভপ্ভ। করা 
যাইতে পারে £ 

(১) চল (7205₹8016) মৃষ্তি 

(২) অটজা (11010058106) মূর্তি ও 

(৩) চল-অচল (0005৯0)-10079208৮19) মৃষ্ধি | 





(+১৭) 818৮০ ০ 818)10506 চ5] (80 80016010800 ০1 ৪৪৬ 8০৪৯1) 99 উপ 
&০ ১০ ট050008) 8০ &০ 8 গু 


৫৭শ বর্ধ ] বাঙ্গালার মৃত্তিবিদ্য। ৬৭ 


(১) চল-যূর্তি : এই শ্রেণীর যুর্তি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ভাবে আরাধনার জন্ভ বা 
কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ক্যব্ারের জন্ক নিন্মিত হইত। উগুব্ধি লঘু এবং আকারে ক্ষুদ্র । 

(২) অচল-মৃত্তি; এই মূত্তিগুলি মন্দিরের মূল বিগ্রহ্রূপে নির্দিষ্ট থাকিত এবং কোন 
অবস্থায় এইগুলিকে স্বানচ্যুত কর! হইত ন1 বা মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত না। 
মৃর্তিগুনি আয়তনে বৃষ্ছৎ এবং গুরুকারক্রান্ত হইত । 

(৩) চল-অগল বুগ্থ; এইখগুজি লাধারপত: ১ম ও ২য়, এই উভয় কার্ধ্যের অন্ধ 
ব্যবহৃত হইত । 


আদিশুরের প্রাচীন উল্লেখ 
অধ্যাপক শ্রীঅনস্তলাল ঠাকুর, এম. এ. 


রাচ়ীয় এবং বারেক্রশ্রেণীর ব্রাঙ্মণেরা রাজা আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ 
প্রাঙ্গণের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন । কুলগ্রস্থে রাজা আদিশ্ব এবং 
তাহার দ্বারা অঙ্থঠিত যজ্ঞ উপলক্ষো পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের বিবরণ পাওয়া! 
যায়। কিন্ধু আধুনিক ধ্রতিহাসিকের বিশ্বাসযোগ্য অপর কোন প্রমাণের পোষকতার 
অভাবে উক্ত কাহিনীর সত্যতা__-এমন কি, আদিশৃরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান। সম্প্রতি 
একথানি প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থে আমি আদিশুর নামক এক বীরের উল্লেখ পাইয়াছি। 
ইনিই বিবাদাম্পদ রাজা আদিশুর কি না, তাহা নিরূপণের জগ্য আমরা সংশ্লিষ্ট অংশটির 
প্রতি এ্রতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

আচার্ঘ মগ্ডনমিশ্রকৃত “বিধিবিবেক" মীমাংসা শাস্ত্রে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ । প্রসিদ্ধ 
মৈথিল দার্শনিক সর্বত্ত্স্বতন্ত্র বাচষ্পতি যিশ্র উহার টাকা লিখিয়াছেন। টাকার নাম 
্যায়কণিকা | উহাতে বাক্যের অর্থবিচার প্রসঙ্গে তনি এই বাক্যটি উপস্থাপিত 
করিয়াছেন-_নিজভুজবীর্ধমাস্থায় শুরানাদিশুরো জয়তি [ ছ্ভায়কণিকা, কাশী সংস্করণ, 
পৃ. ২৯* ]--নিজ বান্ৃবলের উপর নির্ভর করিয়া আদিশুর শৃর( বীর )দিগকে পরাজিত 
করেন। 

বাচম্পতি মিশ্র শ্রীষ্তীয় নবম শতাবীর লোক । উক্ত বাক্যের 'জয়তি' পদে ব্মান- 
কালন্থচক বিভক্তি দ্বারা বাচস্পতি ও আদিশ্‌র সমসাময়িক, এইবপ $ইঙ্গিত রহিয়াছে 
বলিয়া! মনে হয়। কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত আদিশুরও বোধ হয়, এই সময়ই ব€মান ছিলেন। 
নুতরাং বাচস্পতি যে আদিশুরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই এই আদিশুর, এরূপ অন্থমান 
করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাচম্পতি এ স্থলে একগন সাধারণ বীরমাত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। 

বাচস্পতি বঙদেশের সন্নিহিত মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। ” উল্লিখিত বাক্যে তিনি 
বঙ্গদেশ্দের রাজ! আদিশুরের নাম ও মহিমার উল্লেখ করিয়াছেন, ইছাই সম্ভবপর । তাহার 
স্বদেশে অথব, নিকটবতী অস্ত কোন স্থানে আদিশুর নামে কোন বিখ্যাত রাপ্ৰার সন্ধান 
পাওয়৷ গিয়াছে বলিয়া! জানি না। 

এঁতিহাসিকেরা শূরবংশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আদিশুর সম্পর্কে এই উল্লেখের 
প্রামাণ্যও তাহাদের বিচার । 


আলোঢন। 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


অধ্যাপক ঠাকুরের ক্ষুদ্র অথচ অতীব মুজ্যবান্‌ আবিষ্কার অতঃপর বাজলার 'এঁতিহা!সিক্ষগণ 
সকলেই সাদরে আলোচন1! করিবেন, আশা করা যায়। আমর] এ বিষয়ে আমাদের 
মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। 

১। বাচম্পতি মিশ্র গ্রী্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দের লোক, পূর্ববর্তী লছেন। 
চ্ভায়স্থচির রচনাকাল ৮৯” ব্লর ( বন্বস্কবন্থবৎসরে” ) বিক্রমাক নহে, পরস্ধ মিথিলাগ্ক 
ও পূর্বাঞ্চলে চিরপ্রচলিত শকাব্ধ বটে। বাচম্পতি “তাৎপর্ধ্টাকায় (কাশীর সং, পৃ. ৩৩৯.) 
“্যথাহ তদস্তধর্মোত্তর:” বলিয়া! বিখ্যাত বৌদ্ধাচাধ্য ধর্থোততরের “অপোহপ্রকরণ" গ্রন্থের 
মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ধর্মোতর খ্রীষ্টায় নবম শতাব্দীর পুর্ববাধের লোক 
এবং ৮৪১ খ্রীষ্টাবধে বিষ্কমান বাচস্পতির পক্ষে তাহার সম্পদ্ধ নাযোল্লেখ সম্ভবপর নহে 
বাচস্পতি ভানর্বজ্ঞ ও ব্যোমশিবাঠাখধ্যের পরবস্ঞী এবং কনদলীকারের সমকালীন ? 
কন্দশীকার বাচম্পতির যুগান্তকারী গ্রন্থসমূহের সহিত স্বল্প পরিচয়ও কুঙজাপি কুচিত করেন 
নাই। এতদ্বিষয়ে আমাদের ইংরাকর্ী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (3810697966179 0708, চ১6৪68:0) 
[08616085 0000081, 5০1. 11.) 700. 349-58) | হ্তরাং বাচম্পতির 'উন্লিখিত 
“আদিশুরে”র অভ্যুদয়কাল হয় ৯৫০-১০০০খ্রী: মধ্যে । 

২। গৌড়াধিপতি আদিশুর কান্কুজ হইতে যে পঞ্চবিগ্র আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের ১২-১৪ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ বল্লালগেমের সভাসদ্‌ ছিলেন। ম্থুতরাং এই 
আদিশূর কিছুতেই খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারেন মা । তষ্ট তবদেবের 
কুলপ্রশস্তির প্রমাণবলে তাহাকে পালবংশের পূর্বে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত (লা-প-প, ৫২ 
খণ্ড, পৃ. ১০৭ )। মুতরাং বাচম্পতির সমকালীন আদিশূর গৌড়াধিপতি আদিশ্র নঙ্কেল 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 

৩। মিথিলানিবাসী বাচম্পতি তাহার উদাহছরণ-বাক্যে ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিপতির উল্লেখ 
ন! করিয়া শ্বদেশীয় পৃষ্ঠপোষক নরপতির নাযোল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সমীচীন সিঙ্গান্ত। 
সুতরাং গৌড়ের আদিশুরের ২০০৩০” বৎসর পরবর্তী মিথিলাধিপতি পৃথক আদিশুরের 
অস্তিত্ব এখন প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে । এই “মৈথিল” আদিশুরের একজন বংশধর পবিশ্বস্তর শূর” 
পূর্ববঙ্জে নোয়াথালী প্রিলার তুলুয়া পরগণার আদি জমীদার ছিলেন। বিশ্বভভরের অধস্তন 
অষ্টম পুরুষ হবিখ্যাত প্লঙ্াণ-মাণিক্য" সংন্কত ভাষায় বু কাব্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 
এই শূরবংশ হ*০ বৎসর পূর্বেও ক্ষব্রিয়াচারী উপবীতধারী ছিল। আমর প্রবন্ধান্তরে 
ভুনুয়ার রাজবংশের বিবরণ লিখিয়াছি (1. ন. ০১ ড়, 99. 737-46; প্রবাসী, মাঘ 
১৩৫৩, পৃ ৩৯৩-৯৯ )1 ভুজুয়া-সমাজের ইতিহাস বিন্দুমাজ্জ আলোচনা করিলে সন্দেহ 

৪ 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | ৩-৪রখ সংখ্য। 


থাকে না যে, বিশ্বস্তর মূলতঃ মৈথিল ছিলেন। তিনি “আদিশুরের বংশধর” 
(কৈলাসচঙ্ সিংহ-রচিত রাজমালা, পৃ, ৩৯১ ), অথবা “আদিশুরের নবম পুত্র” ( প্যারী- 
মোহন সেনকৃত নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ. ১৪) ছিলেন বলিয়। প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। সম্ভবতঃ “নবম পুরুষ” অর্থেই নবম পুত্র কথাটি প্রচারিত হইয়াছিল । মহক্মদ 
তুঘলকের লময় ( ১৩২৫-৩৫ গ্রীঃ) বিশ্বস্তর দেশত্যাগী হইয়া থাকিলে তীহার উর্ধতন নবম 
পু্ষষ আদিশুরের সময় প্রায় ১০০০ স্রীষ্টা্দ হওয়া অসম্ভব নহে । কর্ণাটবংশের পূর্ষের 
মিথিলায় শুরবংশের রাজত্ব ছিল, নৃতন আবিষ্কার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে । মিথিলায় 
এই শৃরবংশ এখনও বাচিয়া আছে কি না, অন্থুসম্ধানযোগ] এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুলুয়ার শূরবংশের 
ইতিছাস এই নূতন আলোকে পুনরালোচিত হওয়া আবশ্যক । ভূলুয়ার ব্রাহ্মণসমাজের 
এমন' কতিপয় বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়, যাহ! বালা দেশের অগ্তত্র কুত্াপি কখনও বিগ্যমান 
ছিল না। আমরা ছুইটি এ্রতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতেছি । তৃলুয়ায় 
রাটীয়, বারেক, সপ্ডশতী, বৈদিক প্রভৃতি বলীয় ব্রাহ্মণদের শ্রেনীবিভাগ বিগ্যমান নাই। 
তল্পত্য ব্রাহ্মণগণ ছুই শ্রেণীতে বিভভ্ত--প্মৈথিল” ও *গৌড়”। উভয় শ্রেণীতে 
আচারাস্থষ্ঠানগত পার্থক্য থাকিলেও বিবাহাদি সম্বন্ধ আবহমান চলিতেছে । মৈথিলদের 
পৃথক অস্তিত্ব বর্তমানে অনেকটা সন্ভুচিত হুইয়ান্কে। একটি গ্রলিদ্ধ বংশ গোল্সরপরিবর্থতন 
করিয়া *ত্রঙ্গহা” খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । *গৌড়”-শ্রেণীতে রাঁ়ীয় পঞ্চগোক্র ব্যতীত 
"কৌশিক, পদ্বতকৌশিক” প্রভৃতি গোত্র মিশিয়! গিয়াছে । তজ্জগ্ঠ রাীয় কুলপঞ্জীতে 
“কুলাই” ব্রাহ্মণদের সহিত সম্পর্ক অপবাদরূপে কীন্তিত হুইয্কাছে। তুল্ুয়ায় একটি 
বিশ্বপকর প্রথা প্রচলিত ছিল ঘে, উপবীতধারী হুইজনের মধ্যে প্রথম পরিচয়্কালে প্রশ্ন 
করা হইত--“আপনি ব্রঙ্গকুল,। না ক্ষতব্রকুল?” ক্ষত্রিয়াচারী উপবীতধারী শৃরবংশের 
তিহ প্রশ্বটির মধ্যে লুন্ধায়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই । তৃলুয়ায় শৃরবংশ জনতাবহুল এবং 
বছতর গ্রামে বিদ্তমান। একটি স্থানীয় প্রবাদ আছে,_*শুর শুয়র মাদার, তিনে ভূলুয়া 
আধার"। তন্মধ্যে রাজগোষ্ঠীসস্তৃত সন্তান্ত শাখা “আদিশৃর” নামে পরিচিত, বাজে শাখার 
নাম “পদীশৃর”। 


মথুরানাথ তর্কবাগীশ 


শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


পূর্বভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচ্যাগীঠ নবর্ধীপের আমুফ্ধাল সুলতঃ ৫০ বৎসর ধরা যায় 
(১৪০০--১৯০০ শ্রীঃ)। যে সকল মহাপগ্ডিতের শ্রন্থরচনা দ্বারা এই ভারতবিখ্যাত 
মহাবিস্তালয়ের চরম অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল, "ছাদের যধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় হইলেন 
*মহামহোপাধ্যায় মখুরানাথ তর্কবাগীশ”। তাঁহ!র একটি টীকাগ্রম্থ__মূল চিস্তামণির উপর 
“মাথুরী*__ভারতের সর্ব প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাই তাহাকে এযাবৎ চিরপ্মরধীয় 
করিয়া রাখিয়াছে গ্রন্থকার মাঞ্জেরই জীবনীর প্রধান উপকরণ দ্বিবিধ__র্াহার রচিত 
গ্রন্থরাজি ও পারিবারিক বিবরণ। এই দ্বিবিধ উপকরণই সংগ্রহ করা বর্তমান প্রগতির যূগে 
একান্তভাবে অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে | এক দিকে নব্যগ্ভায়ের চর্চা বাঙ্গলা দেশ হইতে 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং মুল মাধুরীর কিয়দংশ পাঠ্য ব্যভীত অপরাপর গ্রন্থ প্রয়োজনাভাবে 
বিনষ্ট হইতেছে ) ন্থৃতরাং তাহাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হুদ্ূরপরাহত। অপর দিকে 
পিতৃপিতামহাদির নাম গ্রহণও এখন অনিষ্টবোধে পরিত্যক্ত এবং পারিবারিক কীর্তিকথা 
অতল জলে বিস্জিত হইতেছে । ফলে, কতিপয় শ্রবাদমূলক গল্পকথ! ছাড়! বাঙ্গালীর 
পূর্বতন মহামনীষীদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না এবং এ গল্পকথাই 
প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া সাধারণ্যে ও শিক্ষিত সমাজে প্রচার লাভ করিতেছে । মথুরানাথ 
সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল কথা মুদ্রিত হইয়? বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা! প্রায় সমস্তই প্রবাদমূলক 
এবং তাহার রচিত গ্রন্থের কষ্টসাধ্য অগ্ুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা এখন নিশ্চিতভাবেই 
প্রতিপর হয় যে, এঁ সমস্ত গ্রবাদ অমূলক ও প্রযাণবিকুদ্ধ ।১ 

্ীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেধার্দে বঙ্গদেশের ৪ জন মহানৈয়ায়িকের বিষয়ে নিয়লিখিত 
শ্লোকট প্রচারিত হইয়াছিল £__ 





১। ৬1210 সাহেবের “হিচ্দু-বিহয়ক বি্াট্‌ প্রস্থের ২য় সংন্থয়ণে মখুানাখের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১৮২৭ সঙ্গের 
পুনমু'জিত সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬, ২২৪ ও ৪৮৪ )। তিনি মূলের টীকাকার ছিলেন, শিরোমলির ছাত্র ছিলেন এবং 
নদীয়ারাজের আশ্রিত নবন্বীপনিবাসী ব্রাঙ্গণ ছিলেন, এই তিনটি মাত্র কথা তলাধ্যে পাওয়। যায়। ১ম সংক্ষকরণে 
( ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫ ) মাত্র ৫ জন নৈয়ায়িকের নাম লিখিত হটর1ছিল--গজেশ, রঘুনাথ, যধুরানাখ, জগদীশ ও 
গদাধর ৷ রাজেআ্রলাল মিত্র (11045688 01 907%5. 7488. [, 2811, 0. 288) ষখুরানাথ সম্বন্ধে যে প্রবাদ 
লিখিরাছেন, তাহাই বহুল প্রচার লাভ করিযাছে। নবস্বীপ-মহিষ। গ্রন্থে ( ১২ সং, পৃ. ৬৫-৯, হয় সং, পৃ. ১৪৯-৫২) 
অনুরূপ প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে-__সথুরানাথ তবানলোের গুরু ছিলেন, ইহাই পণিতসযাজে বহুল প্রচারিত প্রযাগ। 
একমাত্র হ্বর্গত মহাসহোপাধ্যার় কশিতৃষণ তর্কযাপীশ মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত আলোচন। দ্বারা সখুরানাখ সঙ্থন্ধে প্রামাণিক 
কথ। কিরৎপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন ( ভায়পরিচয়, খর সং, তৃমিকাঠ পৃ. ২৩-৬)। তাছার পথ্াক্কাদুসরণ করিয়। 
আমবা মখুরানাথ সম্বন্ধে গবেহণায় প্রবৃত হইয়াছিলাম। 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আখ সংখ্যা 


গুণোপরি গুণানন্দী ভাবাণন্দী চ দীধিতৌ 

সর্বত্র মুরানাথী জ।গদীশী কচিৎ কচিৎ। 
অর্থাৎ নব্যস্ভায়ের সমস্ত আকরপগ্রন্থের উপর মথুরানাথ সমীচীন টীকা রচনা করিয়া খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন । মথুরানাথ-রচিত গ্রন্থরার্ধি এ যাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্দার! 
এক দিকে প্রমাণিত হয়, তাহার সময়ে বঙগদেশে ছ্ঠারশান্ত্রচচ্চার পরিসর কত দু3 বিস্তৃত ছিল 
এবং অপর দিকে তাহার বিম্ময়কর বুদ্ধিকৌশল ও লেখনীশক্তির বলে তিনি কিন্দপ এক 
বরেণ্য আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সারছ্বত ইতিহালে যাহার ভূলনা হয় কি না সন্দেছ। 

্রন্থাবলী 2 (১) তত্বচিস্তামণিরহ্ত্তা  গঙ্গেশ-রচিত মূল তন্বচিস্তামণি গ্রচ্থের চারি 

খণ্ডের উপরই মথুরানাথ টাক! রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অস্থমান করা যায়। কিন্তু "উপমান- 
খণ্ডেগ্র পঠন-পাঠন চিরকাল অপ্রচলিত বলিয়া তছুপরি মাথুরী টীক!' অগ্াঁপি অনাবিষ্কৃত 
রহিয়াছে । অগ্ত তিন খণ্ডের উপলভ্যমান টাকাঁংশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেঞ্জের অধ্যাপক 
স্র্গত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (১২৫০-১৩৪৩ সন) কর্তৃক সম্পাদিত 
হইয়া মূল সহ লোসাইটি হুইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মথুরঃনাথের এই 
বিরাট টীকা গ্রন্থের কিঞ্ বিবরণ দেওয়া আবশ্তক। 

(ক) প্রত্যক্ষতখণ্ড 2 ১৮৮৮ খ্রীষ্টাকে ইহ মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে “মাধুরী” সরিকর্ষবাদ 
পর্ধ্স্ত (পৃ. ৬৩৯) পাওয়া যাইতেছে । অবশিষ্টাংশের মাথুরী অমুদ্রিত রহিয়াছে । প্রারস্তে 
পিতৃবন্দনাঙ্লোক দ্বারা তিনি মঙলাচরণ করিয়াছেন £-- 

্যায়ামুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রারামমখিলসম্পত্েঃ | 

তাতং ঝ্িভুবনগীতং তর্কালক্কারমাদরানত্া ॥ 
স্বয়ং ভগবান্‌ রামচঞ্জের সহিত তাহার আ্মিভুবনগীত জনক প্্রাম তর্কালঙ্কার“কে তুলনা 
করিয়! মথুরাঁনাথ পিতৃতক্তির পরাকার্ঠ। দেখাইয়াছেন। শ্রীরামও তাহার সময়ে অতিপ্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক এবং নব্যস্তায়ের টীকাকা'র ছিলেন--তাহার বিবরণ প্রবন্ধাস্তরে ( সা-প-প, ১৩৫০, 
পৃ. ১০২-৪) জষ্টব্য। শ্রীরাম-রচিত ক্ষুদ্র একটি বাদগ্রস্থ সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছে_-৩।২ পত্রের শেষে পুশ্পিকা এই :--ইতি খ্রীমত্তকালংকা রভট্রাচার্ধ্য-প্রারামবির চিতা 
ধোগ্যাুপলন্ধিঃ।” এক স্কলে লীলাবতীপ্রকাশের বচন উদ্ধত হুইয়াছে। 

(খ) জন্গুমানথণ্ড ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্ে মুদ্রিত এই গ্রন্থে মাথুরী বাধপ্রকরণ পর্যান্ত 
(পৃ. ৯৮১) পাওয়া যায়। ঈশ্বরধাদের মাথুরী অপ্রাপ্য ও অমুদ্রিত রহিয়াছে । ইহার 
প্রারভ্ে মজগলাচয়ণ-গ্লোক পুর্বব্, কেবল একটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে। যথা, 

আম্বীক্ষিকীপপ্তিতমগ্ডলীষু সক্ভাগুবৈরধায়নং বিনাপি। 
মুক্তমেতৎ পরিচিন্ত্য ধীরাঃ নিঃশক্ক মধ্যা পনমাতজুধবম্‌ ॥২ 


৮০২। নবন্থীগে সুলমাধ্রীর অনুমান খণ্ডের একটি প্রতিলিপিতে আমরা মঙ্গলঙ্লোক ও প্রারভ্ত বিতিরক্াপ 
৪ ্ি। ্ঃ সনীয়নীয়ন্তামং হজুখঞনলোচনং । 
বল্সধীবল্লতং বন্দে যৃজ্াবনবিহারিপদ্‌ 


৫৭ বর্ধ ] মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৭৬ 


এই টাকাংশই মথুরানাথের অতিপ্রসিন্ধ ও সর্বশেষ্ঠ রচনা । ইনার পঠন-পাঠন অস্তাপি 
ভারতের প্রায় সর্ধত্র প্রচারিত আছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন পণ্ডিতসমাজের বহু প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক মাধুরীর এতদংশের স্থলে স্থলে *পত্রিকা” রচনা করিয়া বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছেন। 
মথুরালাথের সময়ে অগ্থমানথণ্ডেব চচ্চ! কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, গ্রন্থারন্তে তাহার 
হুষ্পষ্ট সচনা আছে-_প্যগ্ঠপীদং বহুতির্বনথষু বহুধা চব্বিতং জ্ঞায়তে চ কৈশ্চিৎ সামাগ্ভতো 
হেত্বাতাসান্তং তথাপি” ইতযার্দি। এই সন্দর্ভে রঘুনাথ শিরোমশির উপর কটাক্ষ রহিয়াছে 
বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন (1. 1). 1625, 195688 ০07192155, 1685, ৬০1. [, 0, 
86) তাহ নিতান্ত অমূলক) শিরোমণির সম্প্রদায়তুক্ত প্রায় সকলেই দীধিতি ব্যতীত 
মূলের উপরও টাক! র5না করিয় গিয়াছেন-_মথুরানাথেব পরবতী জগদীশ-গদাধরও 
করিধাছেন। তন্্ারা কেহই সম্প্রদায় প্রবর্তক শিরোমণির সমকক্ষতা বা বিপক্ষতা লাভের 
ছুরাশা পোষণ করেন নাহ। এতদ্বিষয়ে নবন্বীপে যে প্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত 
হইয়! আসিতেছে ( ন্বদ্ধীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৭-৮ প্রভৃতি ), তাহ নিশ্রমাণ কল্পনা মাত্র। 
এই গ্রন্থের ছুই স্থলে “পিভৃচরণে"র ব্যাখ্য' মথুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৬০৪ ও 
২৯৪ ৫ ) এবং প্রথম স্থলে খগ্ডনও কবিয়াছেন। অস্ুমান হয়, শ্রীরাম মূলেরও টীকা রচন! 
করিয়াছিলেন 

(গ) শব্ধখণ্ড ঃ ইহার প্রথমাংশ (পৃ. ৫২৫) ১৮৯৭ খ্রীষ্ঠাকে এবং শেষাংশ (পূ. ৮৬৬) 
১৯০১ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয় । কিন্তু জাতিশক্তিবাদ প্রকরণ হইতে (পৃ. ৫৫৬) মাধুরী 
অপ্রাপ্য বলিয়া যুদ্রিত হয় নাই। শব্থগ্ডের মাথুরীর আর্ত শ্লোকত্রয় অবিকল অস্ভুমান- 
খণ্ডের চ্যায় | 

এই তিন খণ্ড টাকার উপলব্ধাংশ মুল বাদ দিয়া অন্যুন ২,০০০ মুদ্রিত পৃষ্ঠাব্যাপী এবং 
মোট গ্রস্থসংখ্য। প্রায় ৩০,০০০, অর্থাৎ মহাভারতের এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে। বিলুগ্াংশ 
ধরিয়া আরও বেশী হুইবে। 

(২) মথুরানাথ পক্ষধর মিশ্রের “আলোক” টাকার উপরও “রহন্ত' নামক উপটাকা 
রচনা করিয়াছিলেন। আলোকের পঠন-পাঠন বন কাল হুইল নবদ্বীপে এবং পক্ষধর মিশ্রের 
স্বকীয় সমাভ যিথিলায়ও বিলুপ্ত হইয়াছে । স্থুতরাং “মিশ্রমাথুরী”্র প্রতিলিপি সম্পূর্ণ 
পাওয়া যায় লা। আনরা নানা স্থানে ইহার খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাঝ দেখিয়াছি। 
তন্মধ্যে শব্দালোকমাথুরীর প্রতিলিপি অনেকটা ন্ুপ্রাপ্য--কলিকাতা সংস্কত কলেজে 
(8২৮ সংখ্যক দর্শনের পুথি , লগ্নে (1.0. 0০%,, 7. ০0. 690. পঞ্েসংখ্যা। ২৩৮) এবং 
অগ্চজ ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রারস্ত এই £__ 





জীমত। মধ্রানাখ-তর্কবাগীশধীষত]। 
ধিশঙগীকৃতা ধ্ণাতেহমুমানখণ্ডফাকিকাত | 
প্রত্যক্ষং নিরখিতজিদানীনদুতানং নিরাপনীয়ষ্‌.*. । ইত্যাদি 
লক্ষ] করিতে হইবে, অবতরণিকার প্রচলিত পাঠে আরতে যে গর্ধপৃচেক বাকা রহিকগাচছ, ভাড়া এই পুথিতে নাই। 


৭9 সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ-৪খ সংখ্যা 


কুঞ্চিতাধরপুটেন পূরয়ন্‌ বংশিকাং প্রচলদন্ুলিপঙ.ভিঃ | 
মোহয়ন্‌ নিখিলবামলোচনাঃ পাতু কোপি নবশীরদচ্ছবিঃ ॥ 
শ্রীমত৷ মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীযতা । 
শবমপিপরিচ্ছেদালোকো ব্যখ্যায়তে শ্দুটম্‌ ॥ 
বীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রত্যক্মালেকমাথুরীর ছইটি অতিষুল্পত ৭গ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত 
আছে (৩৯৯ খ-গ সংখ্যক সংস্কত পুথি, পঞ্জসংখ্যা যথাক্রমে ৯৪+৩২ ও ২৮)। প্রথমটি 
অগ্যথাখ্যাতি-প্রকরণ পর্ধ্যস্ত গিয়াছে । ইহার প্রারণশুও একরূপই, কেবল শেষ পঙ ক্তির 
পাঠ যথোচিত পরিবন্তিত। যথা,_-বিশদীকৃত্য দর্শ্যস্তে “প্রত্যক্ষালো কফক্কিকাঃ।” 
অনুমানালৌকমাথুরীর প্রতিলিপি লগ্ডনে রক্ষিত আছে (1.0. 0, [. 0. 680.), মাত্র 
উত্তরথণ্ডের (উপাধিবাদ হইতে ঈশ্বরবাদ পর্য্যন্ত ) পঞ্ররসংখ্যাই ৭৩+ ১৫৫ সমগ্র গ্রন্থের 
আয়তন সহজেই অঙ্গমেয় ৷ হুতরাং মিশ্রমাথুরীও মূলমাথুরীর ছ্ঠায় বিপুল্গায়তন বটে এবং 
এযাবৎ আবিষ্কৃত ইহার তিন থণ্ডের থত্ডিতাংশ একত্র করিলেই গ্রন্থসংখ্যায় অন্যুন ৩০,৩০৩ 
হইবে । বিলুপ্তাংশ যোত্রনা করিলে সমগ্র টাকার পরিমাণ মহাভারতের অর্ধাংশ হওয়া 
অসম্ভব নছে। 

(৩) মধথুরানাথ, শিরোমণির প্রচলিত ৮টি গ্রন্থের উপরই *রহন্ত” নামক টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন সনোহ লাই । কিন্তু গ্রত্যক্ষদীধিতি, পদার্থথগ্ুন ও নঞ্ বাদের মাথুরী আমর] 
অন্তাপি কোথাও দেখি নাই। সমুচিত অগ্সম্ধান করিলে তাহা দুপ্রাপ্য হইবে লা। 
বজীয়-সাহিত্য-পরিষদে “অনুমানদী ধিতিমাথুরী”্র পূর্বথগ্ডের (সামাগ্ঠলক্ষণাপ্রকরণ 
পর্ধ)স্ত) একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১০৩৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা 
৪৩+২৪৩, মধ্যে ১০০-১২১ পঞ্র নাই)। ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়েও পূর্বধণ্ডের একটি প্রতিলিপি 
আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (২০৯৮ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্য। ২৫০)। পরিষদের পুথির 
স্থলে স্থলে তেনু্ড অক্ষরে পার্্বটাক! আছে। দীধিতির এই টীকা পরিমাণে জাগদীশী 
অপেক্ষা) অনেক বড়, প্রায় দেড়া_-পুর্বখণ্ডের গ্রস্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ | মধুরানাথের এই 
টাকা নৈয়ায়িকসমার্জে কেন গ্রচারলাভ করিল না-_এই প্রশ্নের কোন সছুত্বর পাওয়া 
যায় না। ইছার প্রারস্ভে “কুঞ্চিতাধর” শ্লোকের পর নিয়লিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয় £-- 

অগদৃগুরোঃ শ্রীরামন্ত চরণৌ মূর্ধি ধারয়ন্‌। 
তৎন্ুতো মথুরানাথো দীধিতিং প্ছুটয়ত্যমুম্‌ ॥ 

(৪) গুপর্দীধিতিমাথুরীর প্রতিলিপি অনেকটা ন্প্রাপ্য--প্রীয় সমস্ত পুথিশালায়ই 
ইছা রক্ষিত আছে। ইহার প্রারভুঞ্লোক অবিকল অন্তুমানদীধিতিমাধুরীর চ্ভার। ইহার 
গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০৭ বটে। উদয়নাচার্ধোর পগুণকিরণাবলী” এবং তদুপরি 
বর্ধমালোপাধ্যায়কূত পপ্রকাশ” নব্যস্ভায়ের অবস্পাঠ্য গ্রস্থক্ষপে নবন্বীপে এবং অন্ত হ্ীষ্টার 
১৭শ শতাববীর শেব পর্য্যন্ত নিবিড়ভাবে টীকা-টিপ্লনী সহযোগে অধীত হইত । 


(৫) কৌদ্ধাধিকাররদীধিতিমাধূরী £ ইহা অত্যন্ত ছত্ত্াপ্য। আমরা এক স্থলে ৬ 


৫৭ বর্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৭৫ 


পত্রের একটি পুথি দেখিয়াছিলাম__শেষে লিখিত আছে, “ইত্যন্তং প্রচরত্বী বৌদ্ধাধিকার- 
শিরোমপের্মাধুরী” ॥ মথুরানাথ সম্পূর্ণ গ্রস্থেরই টাকা রচন' করিক্লাছিলেন সঙ্গেহ নাই। 

(৬) লীলাবভীদীধিতিমাথুরী £ ইহার প্রতিলিপিও একাধিক পুথিশালায় রক্ষিত 
আছে এবং খণ্ডিত প্রথমাংশ বহু স্থলেই ন্ুপ্রাপ্য। আরভ্ে পকুঞ্চিতাধর” মঙ্গলক্োকের 
পর আছে £-- 

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশ-ধীমতা। | 

ভাবঃ প্রকাশ্যতে চারু লীলাবত্যাঃ শিরোমণেঃ ॥ 
বলা বাহুল্য শ্রীবল্লভাচার্ধেতর প্গ্ায়লীলাবতী” প্রকরণ এবং তছৃপরি বর্ধমানোপাধ্যায়ের 
“প্রকাশ” নব্যগ্তায়ের অবস্তপাঠ্য আকরপ্র্থরূপে পরিগৃহীত হইত । 

(৭) আখ্যাতবাদটীক। 2 শিরোমণির আখ্যাতশক্তিবাদ নুবিস্তুত “মাথুরী* টীকা 
সহ সোসাইটী হইতে শবখণ্ডের হয় ভাগের শেষে (পৃ. ৮৬৭-১০*৯) মুদ্রিত হুইয়াছে। 

(৮) ভ্রব্যকিরণাবলী্ীক1 2 মখুরানাথ উদয়নাচার্ধ্যকৃত মুল ভ্রব্যকিরণাবলী গ্রস্থের 
বিস্তীর্ণ টাকা রচনা করিয়াছিলেন (পদ্রব্যন্তাশ্ষফক্কিকাঃ* )। নানা স্থানে ইহার বন 
প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি, কিন্ত সবই খণ্ডিত। কলিকাতা সংগ্কত কলেজে ইনার ষে 
প্রতিলিপি আছে (১৩৯ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ১০২ ), তাহ! পৃথিবীগ্রন্থের পর কিয়দংশ 
পর্ধ্যস্ত গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান নৈয়ায়িকগণ যুক্তিবাদাদি লানাধিধ বিষদ্বে 
এতদৃগ্রন্থে মুরানাথের অতি পাগ্ডিত্যপৃ্ সুক্ষ বিচার বিন্দুমাত্রও অবগত নছেনল। আমরা 
উদাহরণশ্বরপ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিতেছি :-_-(২১।১ পত্র, অন্বদীয় পুথির ২৪।১ পঞ্সে) 
অশরীরমিতি--বাব ইতি সগ্ধোধনে সন্ধ্যা মৈজ্লেয়ী*'মণিকৃতত্ বাবসম্তমিতি যঙ.লুকি, 
তথাচ শরীরযোগং বিন। পুনঃ পুনঃ সন্তমিত্ার্থ হত্যাছুঃ ! তদসৎ তথ! সতি বাবসতমিতি 
প্রয়োগঃ গ্াৎ প্অত্যন্তাদন্তিরনকার” ইতি নকারলোপাৎ তণ্মাৎ কল্পতরুকার- 
সন্মতোক্তব্যাখ্যৈব জ্যায়সী। 

বুঝা যায়, মথুরানাথ পাণিনিব্যাকরণে অধীতী ছিলেন না- উদ্ধৃত হয় কলাপ- 
ব্যাকরণের (চতুষ্টয়ের ১*৬ হঞ্র) বটে। আর, কল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ ভাহছার 
পড়া ছিল। 

(৯) গুণকিরণাবলীটাক। 2 উদয়নাচার্ধে/র মূল গপকিরপাবলীর উপরও মধুরানাথ 
বিস্তীর্ণ টীকা রচন| করিয়াছিলেন। কছার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লান! স্থানে পাওয়া! যায়। 
গ্রারন্ধে “কুঞ্চিতাধর” গ্লে!ক, তৎপর প্প্মতা” ইত্যাদি শ্লোক (শেবার্ধ “বিশদীরুতা দর্শনে 
গুণপ্রন্থ্ত ফক্কিকাঃ” ), তৎপর “আম্বীক্ষিকী-পপ্ডিতমণ্ডলীঘু” প্রভৃতি প্লোক ও তৎপর 
নিয়লিখিত গর্বোক্তি 

যহুকতগ্রস্থং ত্ববিচিন্ত্য যত্থাঘ, হস্পতেরপাগ্থুবোধমেতৎ | 
শান্ং যখ! কৃষ্ণপদারবিন্াধ্যানং বিনা সোহপি ধিরং ন ধন্তে॥ 
(১*) বৌন্ধাধিকারবিবৃতি £__অর্থাৎ উদয়নাচার্ধ্যকূত “আত্মতত্ববিবেক" প্রকয়ণেয় 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য-র্খ সংখ্যা 


উপরও মথুরানাথ বিস্তীর্ণ টাকা রচনা করিয়াছিলেন (*বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিবিশদীক্কত্য 
রচ্যতে” )1 সোলাইটা হইতে প্রকাশিত সচীক গ্রন্থে ইহার কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত হুইয়াছে 
(৩৮ পৃষ্ঠার পর মাধুরী টাকা নাই ), অথচ মুদ্রিত টাক1-চতুষ্য়ের মধ্যে মাথুরীই আয়তনে 
সর্বাপেক্ষা বুছৎ। 

(১১) লীলাবতীমাথুরী £--শ্রাবল্লভাচাধ্যক্ত পন্ঠায়লীলাবতী* প্রকরণের মাধুরী 
টাকাও থঙিতাকারে বন স্থানে পাওয়া ষায়। কলিকাতা সংক্কত কলেজের ৪৫৫ সংখ্যক 
পুথি দ্রষ্টব্য (পঞ্জসংখ্য। ৫৮)--প্রারভ্তে আছে--“বিবিচ্যতে চ সিদ্ধার্থো লীলাবত্যাং 
বিশেবতঃ 1” 

(১২) দ্রব্যপ্রকাশটীক1 £ বর্ধমানোপাধ্যায়কৃত পদ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশেশ্র মাথুরী 
টাক! অত্যন্ত ছৃল্প্রাপ্য। আমরা কতিপয্ন পত্রে মাত্র এক স্থলে দেখিয়াছি । 

(৯৩) গুণপ্রকাশবিবৃতি ৪ বর্ধমানোপাধ্যায়ক্ূত *গুণনিরণাধলীপ্রকাশেশর মাধুরী 
টাকার প্রথমাংশ ন্থপ্রাপ্য (৭গুণপ্রকাশবিবৃতিঃ ক্রিয়তে বিছুষাং মুদে”)। ইহার 
উপলত্যমান অংশ হইতে বুঝা যায়, ইহাও আয়তনে বিস্তীর্ণ ছিল। 

(১৪) জীলাবভীপ্রকাশটাকা ঃ ব্দ্ধমানোপাধ্যায়ক্ুত গায়লীলা বতী প্রকাশের মাথুরী 
টাকার কিয়দংশও নানা স্থানে পাওয়া যায় (“লীলাবত্যাঃ প্রকাশোইথ বিশবদীক্রিয়তে যয়া” )। 
কলিকাতা সংস্কত কলেজে একটা খণ্ডিতাংশ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি ( পত্রসংখ্যা ৩৯, 
চৌখাদ্ব। সংস্করণের মাত্র ৫৩ পৃ. পর্যযস্ত )। ইছাও বিস্তীর্ণ ব্যাথ্য! বটে। 

বিলুপ্ত গ্রন্থ 2 (১৫) গ্ৌভমসূত্রবৃত্তি ই নবধীপগৌরৰ শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটা 
পুস্তকতলিকার মধ্যে আমরা ( জগদীশরচিত ) গুণসৃক্তি” ও “গোতমস্থআ্মাথুরী”র উল্লেখ 
পাইয়াছি। উভয় গ্রস্থই এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । 

( ১৬) স্ুপ্শক্তিবাদ 2 আখ্যাতবাদের টাকার ছুই স্থলে (পৃ. ৯৫৩-৪ ) মথুরানাথ 
স্বরচিত “ছ্ুপ-শক্তিবাদ” গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অগ্তাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 

সন্দিগ্ধ গ্রন্থ ঃ মঞ্জরীটীক1 ঃ কাশীর সরম্থতীভবনে জানকীনাথ শট্রাচাধ্য চুড়ামণির 
রচিত ন্যাক্সসিস্ধাস্তমঞ্জরীর একটা টাকাংশ আমরা দেখিয়াছি (ষ্ঠায়বৈশেষিক, ২০২ সংখ্যক 
পুথি, মাত্র ৬ পত্র)। ইহার কোন মঙ্গলাচরণ নাই । পাশে সাঙ্কেতিক পরিচয়লিপি আছে 
“ম-টী-ম” এবং পরবভী হস্তাক্ষরে লিখিত আছে “মধুরানাধী*। ছুই স্থলে দীধিতিকারের 
মভভ উদ্ধত হইয়াছে--*ঈশ্বরাত্মনি মহত্বপরিমাণন্ত দীধিতিরদসম্মতত্বাৎ”প ( ৯ প্র), 
*বিশিষ্টাজুভবং প্রত্যেব বিশেষণধিয়ো হেতুত্বমিতি দীধিতিককতো। ব্দন্তি” (৩২ পঙ্জে )। ইহা 
মধুরানাথ-রচিত হওয়া অসম্ভব নছে, কিন্ত এ বিষয়ে পিঃসনিন্ধ ছওয়৷ যায লা। 

মহিন্সঃস্তবটীকা : কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের পুধিশালায় মহেশ ছ্াায়রত্বের সংগ্রহে 
(৬৮৯ সংখ)ক পুথি) মহিয়ঃস্তবের খপ্ডিত একটী টাকা আছে (পন্রলংখ্যা ৬, জয়োদশ শ্লোকের 
ব্যাখ্যাংশ পর্য্যন্ত )। ইহছাতেও কোন মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্ত পানে ম্পষ্ট পরিচয়লিপি 
'নাছে প্যাতুরী”। গ্রস্থমধ্যেও নৈয়ায়িকের ভাব! পরিদৃষ্ট হয়। গ্রস্থারস্ যথা 


£৭শ বর্ষ] মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৭৬ 


নঙ্গ গুণবন্দেন কীর্তনং স্তোজং গুণেন বিযুক্তাত্মনো ভগবতো। স্ুতিং কশ্চিল্ন করোতি। 
অতঃ স্তোতব্যাপরিজ্ঞানে স্ততেরসম্তবিত্মাশঙ্ক্য পরিজিহীযুপ্নাহ_-মহিয় ইতি । 

এ স্বলেও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না । আশ্চর্যের বিষয়ঃ আমাদের নিকট 
গৃথক আর একটি ক্ষদ্রতর মকিম়ঃ-স্তবটীক1 আছে, পঞ্সেসংখ্য! ১০, কিন্ঞ প্রথম হ পত্রে নাই। 
পার্খে স্থম্প্ট পরিচয়লিপি আছে “মহিম্নঃ মাধুরী” এবং শেষে পুম্পিকা আছে “ইতি 
মহামহোপাধ্যায়্রীমখুবানাথতর্কবাগীশরতা মহ্িয়ঃস্তবকৌমদী সমাপ্ডা"॥ (লিপিকাল 
১৭৩৪ শক)। এই টীকা প্রাঞ্জল হইলেও মহানৈয়ায়িক মথুরানাথের লিপিকৌশলবর্জিত 
এবং নিশ্চিতই অপর কোন মথুবানাথ-রচিত। 

পাণিগ্রহণাদিবিবেক £_রাজেন্্রলাল মিত্র মথুরানাথ-রচিত স্তৃতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থের 
একটি খণ্ডিত প্রতিলিপির সন্ধান পাইয়াছিলেন (]0- 9164, পতুসংখ্যা ২১)। প্রারস্তে 
অবিকল পকুঞ্চিতাধর” শ্লোক ও তৎপর শ্শ্রীমতা” গ্রভৃতি শ্লোক ( শেষার্দ £-- 
প্পাণিত্রাহাদিকত্যানাং বিবেকঃ ক্রিযতে য়া” ) দেখিয়া ই! নৈয়্াফিক যখুতানাখের রচনা 
বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতায় সংস্কত-সাহিত্য-প্রিষদে এই গ্রন্থেরই একটি স্থুবৃহৎ 
প্রতি্িপি আমর) পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২১২, মধ্যে ৭-২৩ পক্জ নাই )। ইছাতে 
বহু শ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম তুলিয়া দিতেছি £-- 
নারায়ণোপাধ্যায় (৪81১ পত্র), নির্য়কার (২৬|২-_নির্ণয়রুতস্ত মকরস্ছে। যদ] জীব২*"), খন! 
(৩১২, ৪২২, ১৬১1১), জ্যোতিঃশিরোমণি (৫81১), গ্যোতিঃকৌমুগ্কাং রায়যুকুটঃ 
( ৬৬1১, ১৭৬হ ), সৌভরি (৬৭১), দীপিকাটীকা (রাঘবাচাধ্যক্কত ১০৩২, ১৬৬-৭ ), 
জযোতিস্তত্ব ( ১০৩।২, ১০৫১), ম্মার্ত ভট্রাচার্ধ্য (১১১১), জ্যোতীরত্ব (১১৩), বাস্তনির্ণয়ে 
রত্বমালায়াং (১২০1২ ), শ্রাক্ববিবেকটীকায়ামাচণ্য/চুড়ামণাদেঃ (১৪৭।২)। 

রখুনন্দনের জ্যোতিত্তত্ব ১৪৮৯ শকাবের (১৫৬৭ স্রীষ্টাষ্ধের) পরে রচিত। শ্রী সময়ে 
শিঃসনেহ মধুরানাথ জাবিত ছিঙ্গেন। নৈয়ায়িকপ্রবর সমকালীন ম্যার্তের না সলম্মানে 
উল্লেখ করিবেন, মনে হয় না। আর, নির্ণয়কার যদি গোপাল গ্যায়পঞ্চানন হন, তবে 
নিশ্চিতই এই মথুরাশাপ পৃথক্‌ ব্যক্তি । গোপাল নৈয়ায়িক মখুরানাথের পরবর্তাঁ_-১৫৩৫ 
শকাবে ( ১৬১৩ শ্রী, ) তিনি "অশৌচনির্য়” রচনা করেন (15. 8188. পশাকে শরৈর্বহি- 
শরেন্দুমানে” )। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙগালার ম্ঘার্তপপ্ডিতসমাজে মথুরানাথ 
তর্কবাগীশ নামে একজন স্বৃতিগ্রন্থকারের নাম প্রচারিত ছিল। কলিকাতার দ্গ্রসি্ 
কাশীনাথ তর্কালঙ্কার পপ্রায়শ্চিত্তসারসংগ্রহ” গ্রশ্থে তাহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৭৭৪ 
শকের সংস্করণ, পৃ. ২৮)। 

দ্বর্তি মনোযোহন চক্রবর্তী মহাশয় “আমুর্দায়তাবনা* নামক জ্যোতিঃশাহ্ীয় গ্রন্থ 
নৈয়ায়িক মথুরানাথরচিত বলিয়া ধরিয়াছেন (০. 4, 9. 8 191, 0. 78)1 কিন্ত 
তাহা বোধ হয় পৃথক ব্যক্তির রচনা, যদিও প্রারস্তঞ্লোক হইতে তাহা বুঝা কঠিন 
(14. 2941, পঞ্জসংখ্যা ১২) :-- 
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প্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধী মত! ! 
বিশদীকত্য দর্শ্যন্তে আমুদ্দায়ন্ত ভাবনাঃ ॥ 
মৌলিক গ্রন্থ 3 পরিশেষে আমরা যথুরানাথের বিট গৌলিক গ্রন্থ সিদ্ধান্তরহস্তের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রদান করিয়। তাহার গ্রন্থপঞ্জী সমাপ্ত করিতেছি । তাহার কু টান্গগ্রন্থমধ্যে 
স্বরচিত সিদ্ধান্তরহন্তের উল্লেখ দৃ্ট হয় (অন্বমানথণ্ড, পৃ. ৯৮, ১২৯, ২৭১, ২৮৪, 
দ্রবঝাকিরণাবলীরহম্ত ৪1১, ৬৭।২ পত্র গ্রড়তি দ্রষ্টব্য ) এবং বুঝা যায় মথুবানাথ ম্বয়ং তাহার 
& বিচারযুলক বিপুল গ্রন্তের প্রতি বিশেষভাবে আগ্থাসম্পন্ন ছিলেন। নবর্ধীপের ছুই জন 
প্রধান নৈয়য়িক “সিদ্ধান্তরহন্ত” নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন-_রামভদ্র সার্বভৌম ও 
মথুরানাথ। পদার্থধগুনের টাকায় রামভদ্র এক স্থলে শ্বরণিত ত্র গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ( কাশীর সং. পৃ. ৯৬-৭, অন্মদীয় পুথির ৭1২ পত্র)। কিন্তু বামভদ্রী সিদ্ধান্তরহন্ত 
অগ্তাপি কোথাও আবিদ্ভুত হইয়াছে বালয়া আমরা জ্ঞানি না । নবদ্বীপে জগলীশ-বংশধর শ্রীবুত 
হত্ীন্ত্রথ হর ীর্থেক গুহে একটি পুল্তস্থভিক যয পসিন্ধাঙ্ুব্হত্য মাথুর)”, ভার্রথ, (দেখিয়াছি 
এবং আছ্তন্তরছিত নামহীন একটি গ্রচ্গও দেখিয়াছি, যাছ! মাথুবী “সিদ্ধান্তবহস্ত বলিয়া আম'দের 
অস্থুমান হয়-মূর্তত্বজজাতিনিরাকরণং (১২৪।১ পর্র), দ্রবাত্বজাতিপ্রমাণং (১৩০১), 
গুণত্বপ্নাতিথগ্ডনং (১৩১।১) প্রভৃতি প্রকরণ এবং প্ভট্টাচা্যাদিসকলপ্রামাণিক সিদ্ধত্বাৎ” 
(১২২২) প্রভৃতি উক্তি রূপ সুচনা করে। কোলক্রকৃ সাহেব মনোহর বঙ্গাক্ষরে লিখিত 
অজ্ঞাতকর্তৃনাম প“সিদ্ধাস্তরহন্ত” গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পঞ্সসংখ্যা ৩৪৫ এবং প্রকরণসংখ্]া 
অন্যুন ৬০ (অধুনা লণ্ডনের ইঙডিয়া অফিসে রক্ষিত :₹--] ০0, 04. 41, 00. 644-2, 
০. 660) ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মাথুবী বলিয়া প্রাতিপন্ন হইবে 
মনে হয়। কলিকাতা এসিয়াটিক পোসাইটিতে নাগরাক্ষরে লিখিত একটি “সিদ্ধান্তরহন্ত” 
আছে, পত্রসংখ্য/ ২-৩৬২। শেষ প্রকরণ পপাকজবিচাব্ররহন্ঠং"। সৌতাগ্যবশতঃ ইহাই 
মাথুরী বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ হয়? কারণ, মধ্য এক স্থলে (১৯৮৮২) প্রারভ্তাংশ পাওয়া 
যাইতেছে। প্রথম শ্লোক পকুঞ্চিতাধর* প্রভৃতি । তৎপর, 
শ্রমতা মথুরানাথতর্কবাগী* ধীমত। 
রহস্তং সর্ধশান্্রাণাং সিপ্ধান্তানাং প্রচক্ষ্যতে ॥ 
আম্বীক্ষিকীপপ্ডিতমগ্ডলীষু সম্তাগুবৈরধ্যয়নং বিনাপি। 
যদীয়সিন্ধাস্তরহন্তমেতদ্বিলোক্য ধীরাঃ সকলান্‌ জয়েযুঃ ॥ 
বুধবরনিকরাগ্রে জ্ঞাপনেইধ্যাপনে বা 
বিশ (1) ইতরপিবন্ধং তকবন্ধং মদীয়ং। 
সততমনবলোক্য প্রায়শো বাগধীশো 
ভবতি ভূবন:ধ্যে বাব্দুকোপি মৃকঃ ॥ 
এই প্রতিলিপি অনেকট! বিপর্য)স্ত হইয়া আছে। অনেক প্রঞক্ষরণের শেষে সংখ্যানির্দেশ 
আছে-_চিন্রূপম্পর্শখগুনং | ৬৬ (৩০৮২ পঞ্্র) গ্রভৃতি। মোট প্রকরণের সংখ্যা ৭8 
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হইতে বেশ্ী। কাশী, চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত *্বাদবারিধি” গ্রন্থের ২য় থণ্ডে একটি 
অজ্ঞাতকতৃনাম “নিত্যন্থথবাদ” মুদ্রিত হইয়াছে ( পৃ. ১৪৮ দ্রষ্টব্য )। ইহা বস্ততঃ মাথুরী 
সিদ্ধাস্তরহন্তের ৭৫ সংখ্যক প্রকরণ “ঈৰ্বরে নিত্যস্থখব্যবস্থাপনং* ( ৩৩৭।২-৩৪১।২ পঞ্জে)। 
ইহার শেষে অতি হুর্জভ এক টনয়ায়িকগ্রবরের সন্দর্ভ মধুরানাথ উদ্ধত করিয়াছেন 
( বাদবারিধি, পৃ ১৪৮, পুথির ৩৪১২ পত্র--“পরে তু***ইত্যাহুঃ*)) উদ্ধৃত সন্দর্ভের 
শেষে অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক স্বরচিত একটি টাকার নামোল্লেখ করিয়াছেন-_-*অধিকং 
শব্দমণ্যালোকবিস্তারে বিবেচয়িধ্যামঃ৮ | বর্তমানে এই টীকাগ্রন্থ ও তাহার রচঞ্জিতার 
নাম বিশ্বৃতির অন্ধকারে চিরবিনুণ্ড হইয় গিয়াছে । এই প্রকরণে মথুরানাথ নিত্যন্থথবাদী 
রঘুনাথ শিরোমণির নাম করেন নাই? যাহার সন্দ্ভ লা্দরে উদ্ধত হইয়াছে, তিনি 
শিরোমণির পূর্বববন্তী ছিলেন বলিয়া অস্থুমান করা যায়। 

গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের ব্হু প্রাচীন নেয়ায়িক তর্কশান্ত্রের বাদমালা পৃথক্‌ গ্রন্থে শ্থনিপুণভাবে 
বিচার করিয়া গিয়াছেন। শিরোমণির “পদার্থথগুন” এ বিষয়ে একটি পথিপ্রদর্শক। 
গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ সার্ব্বোৎকৃ্ বলিয়া ভারতের সর্ব 
প্রসার লাভ করে এবং ফলে অগ্ঠান্ত প্রাচীনতর ও সমকালীন তারৃশ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিজুগত 
হইয়া যায়। কণাদের “তর্কবাদার্থমঞ্জরী,” রামতন্তর ও মথুরানাথের *সিদ্ধান্তরছহ্য।” 
অগদীশের প্বিচার”্লমূছ এবং গ্ভায়বাগীশের “বাদতত্ব” প্রভৃতি এই ভাবে গ্রমশঃ হুশ্রাপ্য 
হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে হরিরামের রচনাও অনেক স্থলে গর্দাধরের বাদগ্রন্থের প্রসিদ্ধি- 
হেতু বিরলপগ্রচার হইয়াছে । 

মথুরানাখের অলাযান্ত লেখনীশক্তি অভিজ্ঞ কারিকাকার *লর্ববত্র মথুরানাথী” পদে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । নব্যগ্তায়ের উৎপত্তি উদয়নাষার্ঘ্য হইতে এবং প্রথম পরিণতি গলজেশের 
মণিগ্রন্থে। একমাত্র মণি, মণ্যালোক ও মণিদীধিতির সমগ্র মাথুনীই একযোগে লক্ষ গ্রন্থের 
অনেক উপরে যাইবে । অন্থমান হয়, মথুরানাথের যাবতীয় গ্রন্থের পর্িমাণসমষ্টি প্রায় 
৩-$ লক্ষ শ্লোক হইবে । আমরা দেখিয়াছি, একজন দক্ষ লিপিকার ( অক্ষয়রাম শর্মা) ছয় 
বৎসরে ( ১৭১২-১৭ শকাবে ) সমগ্র মহাভারত (হরিবংশ বাদু দিয়া) নকল করিয়াছিলেন। 
ব্যাসদেবের সরল রচন'র স্থলে সক্ষম বিচারপূর্ণ ছুন্ধহ মাথুরী গ্রস্থমালা নকল করিতে একজন 
লেখকের প্রায় ২০-২৫ বৎ্লর লাগিবে অর্থাৎ এক জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশই অতিক্রান্ত হুটবে। 
মথুরানাথের প্রত্যেক রচনায় বুতর পূর্বতন গ্রন্থকারের মতবাদ ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত ও বিচারিত 
হুহয়াছে। তাহার সম্যক আলোচনার দ্বারা মথুরানাথের পাগ্ডিত্যের পরিসর ও গভীরতা 
নির্ণয় করিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান কর| একক্পন গবেষকের পক্ষে অসস্তব। নব্য 
গ্যায়ের প্রসার জগন্ডের সারষ্ত ইতিহাসের এক অতুলনীয় অধ্যায় এবং তদ্ধিযয়ক বিরাটু 
সাহিত্যে মথুরানাথের লেখনী প্রনৃত গ্রন্থরাজির আয়তন সর্বাপেক্ষা বুছৎ সন্দেহ নাই। 


৮5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তয-র্খ সংখ্য। 


মথুরানাথ সম্বন্ধে অমূলক প্রবাদ 

মথুরানাথ (ও তৎপিতা! শ্রীরাম) রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, ইহাই 
পণ্ডিতসমাজের চিরন্তন প্রবাদ এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ নানা গ্রন্থে যুদ্রিদ্চ ও প্রচারিত 
হইয়া এই প্রবাদ এত দুর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দ্ুপপ্ডি্ মহা'মগোপাধ্যায় শ্রীযুজ গোপীনাথ 
কবিরাজ মহাশয়ও তাহার গবেষণামূলক প্রবন্ধে (975004% 137,09070, 9622569 ০. 
ড্, 9. 155) তাহ! বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরিয়াছেন। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব সর্বপ্রথম 
এক স্থলে (7%6 712820903, 1892 98. ০1. [7], 0. 61.) শিরোমণির অগ্ঠতম ছাত্র 
বলিয়া! মথুরানাথের উল্লেখ করেন (০79 ০) 97870779618 $07010751)--এই' তথ্য দ্ভিনি 
তৎকালীন পশ্তিতসমাঁজের নিকট জানিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । শব্ধকলপ্রমে (গায় শব 
ষ্টব্য) নব্যগ্তায়ের গুরুপরম্পরাম্থলে তাহাই লিখিত হুইয়াছে। নবদ্বীপনিবাসী কাস্তিচন্র 
রাঢ়া প্রাচীনদের মুখে অবগত হইয়! যে সকল স্থানীয় প্রবাদ লিখিত পনবদ্বীপমহিমা” গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেন, তাহ! স্বভাবতই প্রামাণিক বলিয়া পরিগুহীত হয়। মথুরানাথ সন্থন্থে 
গ্রবাদ এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (১ম সং, পৃ. ৬৫-৬৯) ২য় সং, পৃ. ১৪৯-৫২)! শিরোষণির ছাক্রতা- 
ঘটিত প্রবাদই যনোহর কাহিনীরূপে বণিত হইয়াছে । ইছা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, 
বিচারশীল প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসম্প্রদায় লোকপ্রবাদের তক্ত হইয়া মূল গ্রস্থোক্ত অকাট্য 
প্রমাণও উপেক্ষা করিয়! আঙসিতেছেন' ন্বর্গত মলোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় সংস্কৃতবিৎ 
পণ্ডিত না হুইয়1ও অপূর্ব গবেষণাশক্তি দেখাইয়া সর্বপ্রথম মথুরাঁনাথ সম্বন্ধে চিরন্তন 
প্রবাদের উপব সন্দেহ পোষণ করেন (0. 4.9. 73, 1918, 0. 79) পগ্ডিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেবল যাক্র মহাযছোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাঁগীশ মহাশয় কষ্টসাধ্য গবেষণার দ্বারা 
দেখাইয়াছেন যে, যথুরানাথ রঘুনাথ শিরোমশির নিকট পড়েন নাই এবং তাহার পিতা 
“রা তর্কালঙ্কারও শিরোমণির ছান্র নেন” (চ্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা পৃ. ২৩-৬)। 
তর্কবারীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পরিপোধষক অতিরিক্ত প্রমাণাবলী আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি । (১) মথুরানাথ প্দীধিতিকার” ও *শট্রাচার্ধ্য” পদেল্লেখেই শিরোমণির মত 
ও সন্দর্ভ বহুতর স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্ধু কুঞ্রাপি থুণাক্ষরেও সুচনা করেন নাই যে, 
দীধিতিকার তাহার সাক্ষাৎ অধ্যাপক ছিলেন । 


(২) কতিপয় বিরল স্থলে মথুরানাথ “গুরুচরণা:” বলিয়া স্বকীয় অধ্যাপকের সন্দর্ভ 
উদ্ধৃত করিস্বাছেন। যথা, মূল মাথুবীর অন্কুমানথণ্ডের উপাধিবাদে (সোসাইটি সং, পৃ. ৩৪৮ ) 
এবং শবাথণ্ডের বিধিবাদে ( ত, পৃ. ১২, ৩৪, ৫৮) ৬৭ ও ১০৪ )। এই সকল স্থলে অনায়াসেই 
উপলব্ধি কর! যায় যে, এই গুরুচরণ শিরোমণি নহেন। 


(৩) অন্ুযানদীধিতির মাথুরী স্বল্পমাক্স আলোচনা করিলেই পরিগ্রহ করা যায় যে, 
মথুরানাথের পুর্বেই শিরোম্ণির উপর ব্হুতর টাকাটিপ্লনী রচিত হইয়া এক বিশাল 
সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দীধিতির পাঠনির্ণয়ে গুরুতর মততেদের হৃষ্টি হুইয়াছিল। 
প্রত্যেক প্রকরণে বহু পাঠান্তর উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে এবং বু পাঠ প্প্রামাদিক”" 


৫৭শ বর্ষ] মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৮১ 


বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে (পরিষদের পুধির ৫৫1২১ ১৩৩।১, ১৬২২, ১৭০১ ও ১৯৩1১ পত্র 
রষ্টব্য )। পূর্ববর্তী টীকাকারপের মধ্যে “প্রাঞ্চঃ” (এ, ১২৪।১, ১৩৮২, ১৫৬।১, ১৬২1১) 
১৬৩১) ও প্নব্যান্ত” (১২৫1১, ১৬৮1২ ) পদ প্রয়োগ দ্বার কালঘটিত পার্থকা নির্দিষ্ট হওয়ায় 
শিরোমণির সহিত মথুরানাথের কালব্যবধান গুরুশিষ্য-সম্পর্কের একান্ত অসম্তবতাই 
প্রমাণিত করে। বিশেষব্যাপ্িপ্রকরণের এক স্থলে পাঠভেদ ও পূর্বতন একটি দীর্ঘ 
ব্যাথ্যাবচন খণ্ডিত হইয়াছে (১৬৬।১-১৬৭1৯ পল্র)। যথা, “সান্প্রদায়িকাস্ত পূর্বং উপাধ্যস্থ- 
প্রবেশেনেতি যাবদিত্যেবাবহমানঃ পাঠ$ঃ-'ইত্যাহঃ, তদসৎ”। এখানে 'সম্প্রপায়' 
বলিতে হ্বতাবতঃ গ্রন্থকার শিরোমপির সাক্ষাৎ শিষ্যপরম্পরাই বুঝায় এবং মখুরানাথের 
ভাষা হইতে নিঃসলেছে বুঝা যায়, তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়তৃত্ত ছিলেন শা। তাহার 
পক্ষে শিরোমণির সাক্ষাৎ ছান্জ হওয়া হ্বতরাংই একাস্তভাবে অসম্ভব। পরবস্তী অতএব- 
চতুষ্টয় প্রকরণের এক স্থলে পর পর পূর্বতন ব্যাখ্যাচতুষ্টয় উদ্ধৃত ও ছুহ স্থলে খণ্ডিত 
হইয়াছে (১৬৮/২-১৬৯।২ পঞ্জ )। প্রথম ব্যাথথাই হইল “ইতি সম্প্রদায়” এবং “তদপৎ* 
বলিয়া তাহ! খণ্ডিত হুহয়াছে। 


নবন্বীপের পশ্ডিতসম্প্রদা়মধ্যে আর একটি প্রবাদ দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে ষে, 
মথুরানাথের ছাত্র ছিলেন তবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ। ইহাঁও নিতান্ত অযুলক বলিয়া প্রমাণিত 
হয়। উভয়ের অঙ্ুমানদীধিতিটীকা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ভবানন্দ মথুরানাথের 
গ্রন্থ দেখেন নাই । বরং মথুরানাথ দুই এক স্থলে তবাননের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন 
বলিয়া যনে হয়। সঙ্গতিগ্রকরণের এক স্থলে মথুরানাথের বচনৰিশেষ_যত্ত, প্রত্যাসপ্ডিঃ 
অচ্মিত্যাত্মকফলসামানাধিকরণ্যপূপেতি তদলৎ (মাথুরীর অঙ্থমিতিগ্রন্থ, পরিষদের পুথি, 
৫1১ পন্র)--তাহাই স্চনা করে (ভবানন্দী, সোসাহুটি শং, পু, ১০ দ্রষ্টব্য)। এতঙ্ারা 
আমাদের পূর্ববান্থমানই সমধিত হয় যে, মথুরানাথ তবাননোর কিঞ্চিৎ পরবর্তী ছিলেন 
€(লা-স-প, &০ পৃ. ১০৩ )। 

ব্বর্গত মহামছোপাধ্যায় পঞ্চানন অভর্করত্ত মহাশয় (১২৭৩-১৩৪৭ সন ) অধূনালুপ্ত 
“জন্মভূমি” মাসিক পত্রিকায় গ্ায়দর্শন” নামে ধারাবাছিক কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়।- 
ছিলেন। ১২৯৮ সনের চৈত্র-সংখ্যায় (পৃ. ২৪৩) তিনি মথুরানাথ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবাদ 
লিপিবদ্ধ করেন-_তিনি “সম্ভবতঃ” শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং ছাঁঞজ্জ কণার্দের অন্গুরোধে 
অবয়ববের টীকা করেন নাই !! তখনও মাথুরীর অন্ুমানথণ্ড মুদ্রিত হয় নাই। মথুরানাথ 
অবয়বের টীকা ঠিকই করিয়াাছলেন এবং অবয়বের টীকাকার কণা তর্কবাগীশ মথুরানাথের 
ছাত্র হওয়। দুরের কথা, প্রাচীন প্রবাদ অস্থুলারে তিনি স্বয়ং শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন ( সা- 
প-প, ৫৯, পৃ. ৭০), যদিও তিশি পরে জানকীনাথ ভট্টাচার্ধ্য চুড়ামণির ছাত্র ছিলেন। গ্রন্থাদির 
ছুপ্রান্তিকালে এইব্ূপ কল্পিত উপাখ্যান সহজেই প্রচারিত হইয়া পড়িত। তর্করপ্ধ মহাশয় এ 
স্থলে আর একটি অশ্র্তপূর্বব গ্রবাদ লিখিয়াছেন যে, মথুরানাথের নিবাস ছিল “কোটালিপাড়, 
জেল! ফরিদপুর” । ছুঃখের বিষয়, তন্থিষয়ে কিছুমান্র প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নাই। 


৮ সাহিত্য-পরিষৎত-পত্রিকা [ খ্র-গর্থ সংখ্যা 


মথুরানাথ নাম, তর্কবাগীশ উপাধি এবং নব্যগ্তায়ের চর্চা বঙদেশের সর্বত্র এত স্থলত 
ছিল যে, এইক্রিতয়ের এক ব্যক্তিতে সংযোগ বহু পণ্ডিতসমাজে সংঘটিত হইয়া পদীয়ার 
মুকটমণিকে স্থান্চুত করার ছুরাঁশা অর্ধাচীন হৃদয়ে উত্থাপিত করিতে পারে। 


মথুরানাথের গুরু £ অন্রমানদীধিতির পৃর্রবখণ্ডের টাকায় হুই শ্থলে মখুরানাথ 
“ইত্যন্মদ্‌ গুরচরণাঃ” বলিয়া সন্দ্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমটি ব্যাপ্তবাদে সিদ্ধান্তলক্ষণ- 
প্রকরণে সার্বতৌমমতখণ্ডনস্থলে (সো-প-প, ৫১, পু. ৭১ উদ্ভুত ) তর্কবাগীশের গ্যায়পরিচয়, হয় 
সং, ভূমিকা পৃ. ২৪, পাদটীকা ভ্রষ্টব্য--পরিষদের পুথিতে এই স্থল ক্রটিত)। দ্বিতীষটি বিশেষ- 
ব্যাপ্তি প্রকরণে-_বস্ততঃ গ্রত্যক্ষমণৌ সংযোগিভেদন্তাপি অব্যাপ্যবু।ত্তত্বোপগমাৎ*******ত 
অভেদস্তেত্যা দমৃপস্তাপি কপিসংযোগিভেদ প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নাতেদস্তেত্যর্থকত্বা দিত্যপ্যদ্‌ গুর- 
চরণাঃ ( পরিষদের পুথি, ১৪৪1২--১৪৫1১৯ পত্র)। এই ছুই স্থলেই নুবিথ্যাত জগদীশ 
তর্কালঙ্কারও সন্দ্ভ ছুটি অবিকল “ইত্যপ্দৃগুরুচরণ1:” বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াণেন। 
স্থতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে একই চ্যায়গুরুর অর্থাৎ রামভদ্র সার্বভৌমের শিষ্য 
হইতেছেন। এই মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারের ফলে বহু সমস্থার সমাধান হইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি। মধুরানাথের পিতা শ্রীরাম তককালঙ্কার এক লার্ববতৌমের শিষ্য ছিলেন; 
এই সার্বতৌমকে পুর্ব আমরা কৃষ্ণপাস সার্ববতৌম বলিয়া অচ্থমান করিয়াছিলাম (সা-প-প, 
৫০, পৃ. ১০৩)। কিন্তু তিনি রামতদ্র সার্বভৌম হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা--পিতা-পুঞ্জের 
এক গুরুর শিষ্য হওয়ার প্রবাদ তদ্দবারা অংশতঃ সমধিত হয় । শ্রীরাম রামভদ্রের (অন্ুদয়কাল 
১৫২৫-৭৫ খ্রীঃ) প্রথম সময়ের ছাক্জ হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। 
অধিকন্তু, মথুবানাথ দীধিতির *সন্প্রদায়েশর সহিত নিজ সম্প্রদায়ের পার্থক্য সুচনা করিয়া যে 
বচন।দি খগনার্থ উদ্ধত করিয়াছেন, এই নূতন আলোকপাতে তাহা সঙ্গত হয়। কারণ, 
রাদভদ্রের পিতা ভষ্টাচাধাচুড়ামণি *নব্যান্্” পদোল্লেখে শিকোমণির এক বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং রাঁমভদ্র পদার্থখণডনের টাকায় পিতৃমতই সমর্থন করিয়াছেন ( সা-প-প, ৫১, 
পৃ. ৭*)। রামভদ্রের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব পঞ্চাননও “আত্মতন্্ গ্রবোধ” গ্রন্থে শিরোমণির 
ব্যাখ্যা খওন করিয়াছেন। যথা, *ম্বাধিকরণসময়-প্রাগভাবা ধকরণক্ষণান্যুৎপৃতিকত্বং তথ! 
সতি কাদাচিৎকত্বং বা ক্ষণিকত্বমিতি চ বৌদ্ধাধিকারব্যাখ্যানে নব্যোক্তং ন যুক্তং**-* (অশ্মদীয় 
গুথ্র ১-২ পত্র)। এস্বলেও “নব্য” পদে শিরোমণিকে বুঝাইতেছে € আত্মতত্ববিবেক, 
সোলাইটির সং, পৃ. ২৫ দ্রষ্টবা)। ফলকথা, বাহ্ছদেব সার্ধভৌম প্রভৃতির ছ্যায় চুড়াযণিও 
নব্যায়ে পৃথক্‌ সম্প্রদায় জৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত শিরোমণির অপূর্ব সাফল্যে 
লকলের চেষ্টাই বিফল হইয়া যায় এবং তাহাদের বংশধরগণ বাধ্য হইয়া শিরোযণির গ্রন্থ- 
সমুহের টাকা রচনা! করিয়াই প্রতিভা প্রকাশ করেন। রামভদ্রের ছাত্র মুবানাথ দীধিতির 
অনেক প্র»লিত পাঠ প্রামাদিক বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা একটি স্থল 
পূর্বতন প্রবন্ধে ( সা-প-প, ৫*, পৃ ১০৩) উদ্ধৃত করিয়াছি। লক্ষ্য করিতে হুইবে, পাঁঠাস্তরটি 
মধুরানাথের পিতা শ্রীরাম ভট্রাচার্্যকলিত বলিয়া লেখা পাওয়া গিয়াছে । এই পাঠাস্তর 


৫৭শ বর্ধ] মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৮৩ 


প্রাচীনতর রামকঞ্জ ভট্রাচার্ধ্য-চক্রবর্তা ও কৃষ্ণদাস সার্বভৌম মোটেই উল্লেখ করেন নাই এবং 
একমাঞ্জ মথুরানাথই তাহা! সমর্থন করিয়াছেন। মথুরানাথের বৈশিষ্ট আর একটি স্থলেও 
লক্ষণীয় । ব্যধিকরণধর্শ্ীবচ্ছিন্ন'ভা বপ্রকরণে চতুর্দশলক্ষণী মধ্যে যেটি প্রগল্ভের তৃতীয় লক্ষণ 
বলিয়া আ'গ্যন্ত সমস্ত টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, মথুরানাথ একাকী তা 
*বিশারদপ্-লক্ষণ বলিয়াছেন (পরিষদের পুথি, ৪৩1১ পঞ্্র)। আমাদের অন্মান, 
মথুরানাথের এই বৈলক্ষণ্যই তাহার প্দীধিতিরহম্ত* সম্যক প্রচারিত না হওয়ার অগ্যতম 
কারণ। পক্ষান্তরে, পরমগ্ডর চুড়ামণির (গ্ভায়সিদ্ধান্ত-) মঞ্জরী গ্রন্থের উপর টাকা করিতে 
যাওয়া কাহার পক্ষে সঙ্গত হয়। 

মথুরানাথের অভ্ভ্যুদয়কাল £ মথুবানাথের কালনির্ণয় এখন সহজ্রসাধ্য। তিনি 
তাহার সতীর্থ জগদীশ তর্কাল্ঙ্কারের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন । জগদীশ স্থানে স্থানে 
মথুবাঁনাথের বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছে ন, অবশ্য নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা 
দুইটি স্ব উদাহছরণশ্বরূপ দেখাইতেছি। ব্যাপ্রিবাঁদ সিজ্ান্তলক্ষণপ্রকরণে এক স্থলে জগদীশ 
লিখিয়াঙ্ঠেন :--"যত, 'ডরব্যে ধর্মিনি তাদাত্সোন গুণকর্্ণো: সাধ্যতাত্রমং নিরসিতুমিদমিতি 
পক্ষনির্দেশ' ইতি, তন্সন্থম্” ( চৌথাদ্বা সং, পু. ২১৩)। ইছাঁ মাথুবীরই ব্যাধ্যা-বচন বটে 
( পরিষদের পুথি, ৯৮-৯ পত্র তত্রত্য পাঠ '্রমনিরালায়? ) কৃষ্ণদাল কিন্বা তবানন্ের নহে। 
সামাগ্ঠলক্ষণা প্রকরণে শিরোমণির শ্ুগ্রসিদ্ধ অন্ধকারলক্ষণ ('অন্ধকারস্ব তেজোবিশেষ- 
সামান্ঠাভাবঃ, ইত্যাদি) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জগদীশ লিখিয়াছেন-__"উদ্ভুতানভিভূতরূপ- 
বন্মহাতেজ্ঃসামাগ্ভাভাবস্ত নার্থ:৮ঃ ( চৌখাম্বা সং, পৃ. ৪৬০)। ইহাও মাথুরীর বচন 
(২২১২ পত্র-মহদুদ্থ তানভিভূতন্দপবন্ডেক্জলঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপামান্যাভাব ইত্যর্থঃ), 
ভধানন্দা্দির নহে । শ্তরাং ধর! যায়, মথুরানাথ জগদীশের প্রায় এক যুগ পূর্ববর্তী ছিলেন 
এবং তাহার গ্রদ্থরচনাকালের অধস্তন সীমা প্রায় ১৫৯০ শ্রী । কারণ, জাগদীশীর 
১৫৩২ শকাৰের প্রতিনিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৫১) এইবূপ কাল- 
নির্দেশ এক্ষণে গ্রীমাণসিদ্ধ হয়। মথুরানাথের অভ্যুপয়কালের উর্ধতন সীমা হইবে প্রায় 
১৫৫* ্রীষ্টাব্ব এবং ইহা অন্থমান করা চলে যে, এই অত্থ্যদয়কালের প্রথমাংশে তাহার 
পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ভীবিত ছিলেন। হছার উৎকষ্ট প্রমাণ বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। ছুঃখের বিষয়, তাহা বোধ হয় কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই । আমরা গুণানন্দ- 
বিষয়ক প্রবন্ধে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৭০-১ ) নবনদ্বীপের একটি অতীব যুল্যবান্‌ প্রাচীন কিক্রয়- 
পত্র “উষা” পক্রিক। হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম । এই বিক্রয়পন্রর ৯৪৯০ শকে (অর্থাৎ 
১৫৬৮ শ্রী্টাবে ) স্ভ্রীরামতর্কালঙ্কারভট্টাচার্ঘ্যাণাং সদল্সি” সম্পাদিত হুইয়াছিল। আমর 
তৎকালে তাহাকে ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশের পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন 
ধরিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্তী গবেষণার ফলে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। ভবাননোর 
পৌন্র (উক্ত রাম তকালঙ্কারের পুত্র ) রুদ্দেব তর্কবাগীশ গদাধরের প্রতিত্বপ্দী ও থণও্ডনকারী 
ছিলেন এবং প্রায় ১৬৫০ ত্রীষ্টান্ডে গ্রন্থ রচন| করেন ( সা-প-প, ৫৫, পৃ. ৬০৪) । হতরাং 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য়-৪থ সংখ্যা 


১৫৬৮ শ্রীষ্টান্দে অর্থাৎ ৮২ বৎসর পূর্বে তাহার পিভার সমৃদ্ধিকাল কিছুতেই ঘটে না। 
বিশেষতঃ তৎকালে স্বয়ং ভবানন্দই নবদবীপের প্মহাধ্যাপক”-রূপে ভীবিত-ছিলেন (প্রঃ 
পৃ. ৫৭-৮) সন্দেহ নাই। অতএব এখন নিঃসন্দেহে অঙুযন কর] যায় যে, বিক্রয়-পঞ্জোক্ত 
মছাপপ্ডিত মথুরানাথের পিত! “জগদ্‌গুর” শ্রীরাম হইতে অভিম্ন। সাধারণতঃ এ-জাতীয় 
বিক্রয়পত্রাঁদি স্থানীয় সমৃদ্ধ ও প্রধান ব্যক্তির গৃছে সমবেত বহু জনসমক্ষে সম্প্দিত হইত । 
এ স্থলে পত্রটিতে ২১ জন সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে এবং “সদ” পদ দ্বার! ভট্টাচার্ধ্যের মহাসমুদ্ধি 
চিত হইয়াছে। স্বতরাং এই এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ লেখ্য হইতে প্রমাণিত হয়, এ সনে 
শ্রীরাম সমৃদ্ধ অবস্থায় ভীবিত ছিলেন এবং তাচ্ার পুত্র মথুরানাথের তখন পূর্ণ যৌবন। 

মথুরানাথের বংশপরিচয় £-নবন্বীপের বৃদ্ধপরম্পরা একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত 
ছিল যে, নব্যনায়ের তিন জন মহারঘী মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর যথাক্রমে রাটীয়, বৈদিক 
ও বারেঙ্জ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু নবন্বীপে মথুরানাথের বংশ চিকলুণ্ত বঙিয়া 
(নবন্বীপমহিমা, ১ম সং) পৃ. ৬৯) তাহাদের কুলপরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে।* 
কিছু কাল পূর্বেও আমরা তাহা জানিতে পারি মাই (সা-প-প, ৫০, পৃ ১০৪)। 
সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রীতি একটি কুলপঞ্জীতে তাহার পিত। শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের নাম আমরা 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কুলপঞীর পঙ্ক্িটি যথাযথ বিবৃতি সহকারে 
উদ্ধৃত হইল । | 

“কাটাদিয়” বন্ট্যঘটাবংশের “তরত” একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। কুলাচার্ধ্য 
ঞ্বানন্? মিশ্রের “মহাবংশাবলীপ্গ্রন্থে ৭৬ সমাকরণে তাহার সম্বন্ধে কারিক] দুষ্ট হয় €( নগেন 
বন্থুর সং, পৃ.৯৩-৪)। তাহার পাচ পুত্রের যধ্ো সর্বকনিষ্ঠ প্শ্রীনাথ”। . তাহার জ্োষ্ঠ ছুই 
ত্রান্তা রাম ও ব্যাস ৯১ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (প্র, পৃ. ১১৭)। শ্রীনাথ *বিদ্যাধরী" 
মেলের কুলীন ছিলেন, তাহার বংশধারা ও বিস্তৃত কুলবিবরণ নানা কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ 
আছে। তাহার ৯ পুজ্জের যধ্যে সব্বজ্যেষ্ঠ “্যছুননান” (অথবা পাঠান্তর “্যছুনাথ” ), তৎপুত্র 
“গোবিন্বরাম” যশোহর, হোগলানিবাসী জমীদার কমল রায়ের কণ্ঠা বিবাহ করিয়া কুলভগ 
করেন ( পরিষদ্দের ২১০২ সংখ্যক পুথির ১২৫২ পঞ্জ )। গোবিন্দরামের পুত্র “রঘুনাথ" 
বল্লালী আদি কুলীন মকরনের অধস্তন প্ছাদশ” পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ গ্রী, ১৬শ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে প্রায় ১৬০০ সনে বিস্ভমান ছিলেন। তাহার কুলবিবরণ অবিকল উদ্ধৃত 
হইল :--( এ, এ) 





৩। গত বৎসর আমরা নবন্বীপের একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট প্রশ্ন করিয়! জানিয়াছিলাম, 
নবহ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ বাক্তি ৬ঘাদুভট্ট অর্থাৎ রায় সাহেব রামযাছু ভটাচাধ্যই মথ্রানাথের বংশধয় ছিলেন। 
বন্তত; যাঁচুভটের আদিপুরুষ মথুরানাথ বিখাত জ্যোতিষগ্রস্থকার পূর্বস্থলীনিবাদী মধুরানাথ বিদ্যালঙ্কার--ইহীর! 
খশ্বেনী উতথ্যগোত্র, পাশ্চাত্য ধৈদিক। থর. ১৭শ শতান্ীর প্রণ্মার্ধে বিছ্বমান এই মধুরানাথের বহু প্রামাণিক 
বিবরণ আমরা সংগ্রহ ফত্রিয়াছি। বল। বাহুল্া, তিনি নৈয়ারিক মখুষ্বানাথ নহছেন। 


৫৭ ত্য ] মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৮৫ 


অন্ত বিবাহ চং শঙ্কর হালদারগ্ত কণ্তা, পশ্চা্ড মুং গ্ৌৌরীকাস্ত চক্রবর্তীকল্ত 
কগ্ঠাবিবাহ নুদ্দিয়াবাসী শ্রীরামতর্কালঙ্কারজঃ। 

এই উক্তি হইতে কতিপয় নূতন কথা জানা যাইতেছে । পারিবারিক বিবরণের 
আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, নব্দীপনিবালী এই শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ষোড়শ শতাবীর 
প্রথমার্ধে (১৫০০-৫০ গ্রী,) জীবিত ছিলেন, তিনি ভরদ্বাজগোত্র “মুখোপাধ্যায়"বংশীয় 
ছিলেন এবং ভঙ্গকুলীলে পৌন্রী বিধাহ দেওয়ায় বুঝা যায় সমৃদ্ধিশালী “বংশজ” ছিলেন। 
নবন্বীপে একই সময়ে ছুই জন ম্বনামধগ্ শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয় না। 
সুতরাং নিঃসন্দেহে অস্থুমান করা যায় যে, ইনিই মথুরানাথেব পিতা । মথ্রানাথের এক ভ্রাতার 
নাম পাওয়া যাইতেছে "গৌরী কাস্ত চক্রবর্তী,” তিনিও নিঃলন্দেছ একজন প্রসিঙ্ধ নৈয়ায়িক 
ছিলেন। কারণ, তৎকালে বহু স্থলে “ভষ্টাচাধ্যচক্রবত্তী” উপাধিই সংক্ষেপে শ্চক্রবস্তী" 
বলিয়া খ্যাত ও লিখিত হইত--অগুমানদীধিতির ব্যধিকরণগ্রঙ্থে “চক্রবপ্তিলক্ষণ” ইছার 
একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ । মথুরানাথ ও তাহার ভ্রাতার অধস্তন বংশধার! সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, 
কালে ষদি কোন কষ্টসাহষুট গবেষক কুলপঞ্জীর নাঁবড় অরণ্যে তাহা অবিষ্কার করিয়া 
ককতার্থ হন। 

উপসংহার £ মথুরানাথের কোন ছাত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার 
যগলাচরণন্লোকে বৃন্দাবনবিহারীর বন্দনা দেখিয়া তাহার প্রকৃত ধর্মমত অনুমান করা চলে 
না-__সঙ্গে সঙে তিনি হয়ত মহিয়ঃস্তবেরও টীকা করিয়াছিলেন। ইহ! প্রসিদ্ধ কথা এবং 
ইহার অনেক নিদর্শন বিগ্কমান আছে যে, নবঘীপের ভট্টাচার্ঘ্যগণ আবহমান কাল মহাপ্রভু 
শ্রপ্রচৈতগ্দেবের ভক্ত ছিলেন এবং তন্দ্ার। প্রভাবান্বিত হইতেন, কিন্তু শান্ীয় মীমাংসায় 
এবং ধর্দানুষ্ঠানে চৈতচ্ভ-গ্রবপ্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদাষের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। 
মথুরানাথের কোন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া আবশ্তক-_সোলাইটি মুদ্রিত “মুলমাথরী” 
অনেক স্থলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত হয় নাই । সংগ্কত গ্রন্থের সম্পাদনা ও মুস্্রণ 
বিষয়ে বাঙগালাদেশ অস্তান্ত গরদেশের তুলনায় পৃশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্ত 
পরিতাপের বিষয় । 


_. বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
যট্পঞ্চাশত্রম বাধিক কাধ্য-বিবয়ণ 


বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ €৬শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৭ বর্ষে পদার্পণ কয়িল। দিষ্ধে 
পরিষদের ৫৬শ বর্ষের কার্ধা-বিবয়ণ সংক্ষেপে পর্ধ্যালোচিত হইতেছে । 

বান্ধব 2 বর্ধশেষে পরিষদের একঝ্সন মাক বাক্ধব আছেন, রাজা প্রীনরনিংহ মজঙ্গেখ 
বাহাছর। 

সদস্য 2 ১৩৫৬ বঙ্গান্ধের শেষে পরিষদের ধিভির শ্রেণীর সদন্ত-লংখ্যা ।-- 

বিশিষ্ট-সদন্ত-_১ | আচার্ধ্য শ্রীষলাখ সরকার, ২। আচার্য লীঘোগেশচজ রায় 
বিদ্তানিধি, ৩। ডন্টর শ্রীঅবনীজ্রণাথ ঠাকুর, ৪1 উ্টবসন্ধরজন রায় বিশ্বজন্ত ও 
& | জ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আজীবন-সদহ্য :--১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। প্রকিরণচন্র দত্ত, ৩। 
শ্রীগণপতি সরকার, ৪1 ডক্টর প্রীনরেজ্জনাথ লাহা, €। ড্র ীবিযলাভন্বণ জা, ৬। 
ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহ1, ৭। শ্রীসজনীকণন্ত দাস, ৮-৯ । শ্ীজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভরদীয় 
সহ্ধন্থিণী জীযতী কীণাপাণি দেরী, ১০। শ্রীসভীশচজ বন্ধু, ১৯। শ্রীহরিহয় শেঠ, ১২। 
জীষেঘনাঙ্দ সাছা, ৯৩। শীনেমিটাদ পাণ্ডে, ১৪। প্রীলীলামোছন সিংহ রায়, ১৫ 7 প্রীপ্রশা স্ত- 
কুষাব সিংহ, ৯৬। মহারাজ কুমার ভর্র হ্রীরদুবীর লিংহ, ১৭। শ্রহিরণকুমায় হন্ছু। ৯৮ 
শ্রীমুরারিমোহন যাইতি, ১৯ । প্রঅযিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাও রাজা ভ্রীরথীয়েজ নারদ 
রাক্স এবং ২১। শ্রাসমীরেজনাথ সিংহ রায়। 

অধ্যাপক-সদশ্য £-- বর্ষশেষে ৬ অন। 

লছাক্ষক-সফল্ত ২---নর্বশেষে ১১ ঘন । 

লখধারপ-সদস্ত £--বর্ষশেষে কলিকাতা ও মক্ষন্বলবাসী সাধারশসদন্তের লংখ্যা ৮৩২ ঘন | 

পরলোকগত সাহিভ্যনলেবিগণ £ উপেম্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কষ্চচত্র ঘোষ, চার্চ 
মি, ডি. আর ভাগ্ডারকর, প্রজ্ঞাব্ষবারী দেবী, বিধুতৃষণ শাস্ত্রী, বিভূতিকৃষণ কঝ্যোপাধ্যায়, 
অজনুদ্জর যায়, সেবেজ্লাল রায়, রসমর খাড়া, হুর়েশচন্ত চক্রবর্তী ও ছরিযাল মোঙাল। 

পরলোকগভ অদম্য 2 (ক) 'আজীবন-সদহ্য :_নগেঞজনাখ রক্ষিত । ( খ) বথ্ণপক- 
সমস্ত ১--তববিচ্চৃতি বি্তাভ্বপ। (গ)) সহাস্বক-লমন্ত :--অনঙযোহন সাকা। (ঘ) 
সাধারখ-সধহচ :--উপেজযোকন রায়, কানাইলাল মগ, কাস রায় চৌধুরী, ঢাকচজ 
ঘোষ, পঞ্চানন বিয়োগী, শৈলেশ্বর সিংহ রায় ও পূর্ণচজ্জ লিংহ। 

খবিবেশন £ আলোচ্য বর্ষে এই কঘটি সাধারণ অধিদেশন হইয়াছিল, ক) 
পঞ্চপঞ্চাশতম বাধিক অধিবেশন, ১৬ই পৌধ ১৩৫৬, (খ) প্রথম মাসিক অকিবেশন, ৯এই 
জৈঃঠ ৯৩৫৭, €গ) সাধকুলার মোহন সবাশিক্ষেজে কছিবগ বধুলুত্ষল ধতের প্দ্িপূজা, ৯৪ই 


৮৮ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের 


আষাঢ়, ) স্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২*এ শ্রাবণ, (ড) তৃতীয় যাসিক অধিবেশন, 
১৬ই রে টা মাসিক অধিবেশন ২*এ আশ্বিন । 

কার্যালয় £ সভাপতি--ইটযোগেশচজ রায় বিগ্ভানিধি। সহকারী সভাপতি-স্র 
প্রীয্ছনাথ সরকার, মহারাজা শ্রাশ্রীশচন্ত্র নন্দী বাচাছুর, শ্রীম্বশীলকুমার দে, শ্ররমেশচজ 
মভুম্দার, শ্ীঅতুলচন্ত্র গুধ, শ্রীতারাশক্কর বন্দোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীবিমলচন্জ সিংহ, শ্রসজনী- 
কান্ত দাস। সম্পাদক-__প্রী্রজেন্্রণাথ বন্যোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদ ক- শ্রাশ্ুবলচন্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশানচন্দ্র রাঁয়, শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল, প্রীঅনাথনাথ ঘোষ । পত্রিকা ধ্যক্ষ-_ 
শ্রীদীনেশচঙ্ ভট্টাচার্য । প্রন্থাপ্যক্ষ__হিঅনাথবন্ধু দত্ত । কোবাধ্যক্ষ__শ্রীগণপতি সরকার। 
চিন্রশালাধ্যক্ষ-_শ্র]চিন্তাহরণ চক্রবর্তা। পুথিশালাধ্যক্ষ-_শ্রীচর্গামোহন ভট্টাচার্য । 

কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি 2 নিয়োক্ত সদন্তগণ আলোচা বর্ষে কার্ধা-নির্বাহক*্সমিতির 
সভ্য ছিলেন। ( ক) সদম্ত-পক্ষে--১। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়। ২। ডাঃ শ্্ীকালীকিস্কর 
সেনগুপ্ত, ৩। জ্রীগোপালচ্জ ভট্টাচার্ধা, ৪। প্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৫। শ্রাজ্যোতিঃ প্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রীবিদিবনাথ রায়, ৭1 ডত্ীর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৮ । ভ্রীপুজিনবিহারী 
সেন, ৯ প্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০। প্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্ধ্য, ১১1 শ্রীবিভাস রায় 
চৌধুরী, ১২। শ্রীমনোযোহন ঘোষ, ৯৩) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেক্রনাথ গুপ্ত, 
১৫। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৬। শ্রীশৈলেক্রু্জ লাহা, ১৭ | শ্রীশৈলেক্্রনাথ গুহ রায়, 
১৮। জ্রীশৈলেঙ্রনাথ ঘোষাল, ১৯ শ্রীসমীরেন্্রনাথ সিংহ রায়, ২০। প্রম্রধীভৃষণ ভট্রাচার্ধ্য । 
(খ) শাখা-পরিষৎ পক্ষে-_২১। শ্রীঅজিতকুমার বস্তু মল্লিক, ২২। শ্রমনীধিনাথ বচ্ছ 
সযস্বতী, ২৩| শ্রীললিতমোহুন মুখোপাধ্যায়, ২৪। শ্ীঅতুলাচতণ দে পুরাপরত্ব। 

পি্দিষ্ট কা্ধ্য ব্যতীত কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতি নিয়লিখিত বিশেষ কাধ্যগুলি সম্পাদন 
করিয়াছেন । 

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়লিখিত পদক ও পুরস্কার-স্মিতিতে পরিষদের পক্ষে 
যে ষে সদন্ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহারা--( ক) ভুবনযোছিনী দাসী ছুবর্ণপদ ক- 
সমিছ্ধি- _শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, (খ) সরোজিনী বন্থ পদক-সমিতি--শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, 
(গ) শরৎচঙ্্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা-লমিতি-শ্রীশীলকুমার দে। 

২। নিদ্দি্ট সময়ের মধ্যে ৫৭শ বর্ষের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে ৎ* জনের অধিফ 
সভ্যপদঞ্রার্থার পাম না আপায় নির্বাচনের প্রয়োজন ছয় নাই । 

1. কার্ধ্য*নির্বাহছক-লমিতির ১৯এ জ্যেষ্ঠ ১৩৫৭ তারিখের অধিবেশনে স্থির হয় ১ 
“মাসিক অধিবেশনে ষথান্ীতি প্রস্তাবিত, সযধিত ও গৃহীত না হইলে কেহই পরিষদের স্থাকসী 
সহ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন না। তবে সম্পাদকের সম্্রতিতে, মাসিক 
অধিবেশনে যথারীতি নির্বাচনের পুর্ব্বেই টাদ] দিয়া সিটি ভাবে গ্রন্থাগারের ম্থযোগ গ্রহণ 
কন্িতে পারিবেন ।” 

91. জাইকা মধুক্ছদনের পত্বী হেনরিয্েটার সমাধিশ্থলে শ্বৃতিচিহ্ছগুলি পরিবৎ 


ষটপঞ্চাশত্বম বারিক কার্যা-বিবরণ | ৮৯ 


যথাযোগ্য সংরক্ষণ বা সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে না পারায়, মাইকেল-পৌজ্জ মিঃ এন. সি. 
ডাটন উহা নিগ্ধ ব্যয়ে সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে চাহিলে পরিষৎ সেই ভার 
তাছার প্রতি অর্পণ করেন। 

€| নিম্নলিখিত সদশ্তগণকে লইয়া পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের অগ্ত এক সমিতি 
গঠিত হইয়াছে :- শ্রশ্বশীলকুষার দে, শ্রীজ্গন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রঞ্সিদিবনাথ রায় ও 
শ্রঅনাথবজ্ধু দত্ত ( আহবানকারী |) 

৬] পশ্চিমবঙ্গ-সরকাঁর কয়েকটি স্থানের বানান বিষয়ে পরিষদের মতামত চাছিলে, 
প্রস্তাবিত সকল বানানগুলির মধ্যে নিয়জ্িখিত তিনটির বানানে নিজমত প্রকাশ 
করিয়াছেন ৫৫১) 0817500070২) 051881)1 ও (৩) 380881520, 

৭। পূর্বপ্রচলিত ছুটির তালিকা বাতিল করিয়া অতঃপর বর্ষমধ্যে এই উনব্রিশ দিল 
কার্যালয় বন্ধ রাখা স্থির হইয়াছে +- 


বধ অববর্ধ-_ ১. দ্র, দেকষংজ।-- ৯. দিন 
মহালয়।__ ১ দিন শিবরণক্ি-- ১ দিন 
দুর্গাপূজা ১৫ দিন চৈজ্জসংক্রান্তি-- ১ দিন 
হামাপূৃজা-_ ২ দিন স্বাধীনতা দিবস-_ ১ দিন 
বড়দিন__ ১. দিন নেতাজী অন্মদিন--১ দিন 
সরন্বতীপূজা- ২ দিন গান্ধীজন্মদিন_- ১ দিন 


জঅন্মষ&টমী-_১ দিন । 

৮। পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালীদের মধ্যে বিগ্যালয়সমূছে বাংলা পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক 
করিবার জগ্ঠ পরিষৎ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াঙ্থেন। 

সংবর্ধল]2 (ক) পরিষদের প্রধান কর্মচারী ও আদ্ভীবন সেবক গ্রারামফমল সিংহ 
গত ৯৬ই পৌষ ১৯৩৫৬ তীহার শুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর কালের কর্ধবঞীবন হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পরিষদের বাধিক অধিবেশনের পরে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিবার 
জচ্ভ এক শ্লীতি-সম্মেলনের অন্নষ্ঠান হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে ক্াহাকে ২৫০২ টাকায় একটি 
তোড়া উপহার দেওয়া হয়। আঁচীর্ঘয ্ীধছুনাথ সবক, ভক্টর শ্ীরমেশচ্জর মুমদখর, ডক্টর 
মুছ্মদ শহিছুল্লাছ প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরিষদের শ্লিবৃদ্ধ সাধনে শবুক্ত সিংহের কার্ধে/র 
উল্লেখ করেন। তাহার গ্ভায় বিশ্বস্ত এবং যোগ্য কর্মীর পেবার দ্বারা পরিষদের প্রভূত 
কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে । পরিষৎ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহাকে মালিক ৩৫২ টাকার 
পেন্লন দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

(খ) গত ৭ই মাঘ ১৩৫৬, কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রিসগুতিতম 
জন্মদিন উপলক্ষে তাহাকে সম্বপ্ধিত করিবার জগ্চ একটি শ্লোতিসন্মিলনের আয়োজন হয়। 
সভাপতি আচার্য শ্ীধোশেশচজ্্র রায়-প্রেরিত বল, সম্পাদক শ্রবরন্ছেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্সের 
বানপত্র, বিশিষ্ট সাহিতি]ক ও লা্ত্যিরসিকদের বক্তৃতায় এই অনুষ্ঠান সাফলাম্ডিত হয়। 


৯৩ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের 


সাহিত্য-পরিষণু-পত্রিকা ? আলোচ্য বর্ষেও বটপঞ্চাশত্তশ ভাঁগ পঞ্জিকা ছুইঠি 
যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

পুথিশালা ঃ আলোচ্য বর্ষশেষে পুধির *ংখ্যা ৫৯৫ খানি । ইহার মধ্যে বাঙ্গালা 
৩২৭৪, লংদ্কৃত-_-২৩৯৪১ তিব্বতী-_-২ ৪৪, অলমীরা---৩, উড়িয়।--৪, হিন্পী--১, ও 
ফাসা--১৩। 

এতত্থ্যতীত ডঃ শ্রীগিরীক্রশেখর বন্থু পরিষদের পুথিশালায় ১৫ খানি পুথি এবং অতিরিক্ত 
কক্ধেক জোড়া পুথির পাটা দান করিয়াছেন। বহু অন্ুুসন্ধিৎছ প্রোচীন সাহিত্য বিষয়ে 
গবেষণ। করিবার জগ্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন। 

রমেশ-ভবল 2 ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং অফিলরূপে এবং নিয় তলের দক্ষিণ দিকৃপ 
বারাও্ডা সাহিত্য-পরিষৎ-পোষ্ট অফিসরূপে ব্যবহাত হইতেছে । নিয় তলের হুল-ঘরটি যথা- 
সম্ভব গুছাহয়া রাখা হইয়াছে । 

পশ্চিমব্-সরকারের বদ্দান্যাতা £ পরিষদের "্য ০৪:0815” প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ- 
সরকার ৫০০০২ টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের জগ্ক ১২০০২ টাকার বার্িক 
সাহায্যও পাওয়া! গিয়াছে । 

গ্রন্থ-প্রকাশ 2 সাধারখ তহবিলের অর্থে (ক) রাক্মক্র-রচনাবলীর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছে ও ৫ম থণ্ডের মুদ্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে । (খ) শ্রীব্রজেজনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'পরিষৎ-পরিচয় এবং 'সাঁছিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অন্থভূক্ত ৭৬-৮২ 
সংখ্যক পুণ্তক ( অক্ষয়চ্্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 
চণ্তীচরণ সেন, নিত্যরুঞ্ণ বস্থ ; ননাকুমার গ্যায়ু ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন; রজনীকান্ত 
সেন; দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পীনেজ্কুমার রায়) চজশেখর 
মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দোপাধায় ), (গ) ২য় থণ্ড সংবাদপত্রে মেকালের কথার 
প্রিবন্তিত ও পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এবং (ঘ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হ্বর্ণলতা'র 
একটি অন্ভিলব সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে । 

ঝাড়গ্রাম-শ্রস্ব-প্রকাশ তহবিলের অর্থে বিহারিলাল চক্রবস্তীর 'সারদামঙগল' ; স্থরেশ্রুনাথ 
মঙ্কুমলারের 'অহিলা' এবং শুভ বিবাহ,-রচন্জিত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর সম্পুর্ণ রচনালী 
গ্রকাশিত হুইয়াঞ্ছে। ইহা ছাড়া রক্কিমচঞ্জের 'বিবিধ,, 'ধশ্বতত্ব” ও '্রমস্তগব্দূগীতা” ; 
দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ও “বিয়েপাগলা বুড়ো, মধুহুদন দতের “চতুর্দশ পদী 
কৰবিতাবলী' এবং ভারতচন্ত্র রায়ের সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলী পুনমুর্জিত হুইয়াছে। 

বিনয়কুমার সরকার গ্রস্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান'এর মুত্র্প 
চলিতেছে। ইহার অনুবাদক গ্রহধাকান্ত রায়চৌধুরী । 

গ্রন্থাগার £ আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩০০ খানি পুস্তক ও সাময়িক পল্রিক! 
(ক্রীত--১৩৩, উপহারপ্রা-_২৭৮) সংযোজিত হুইয্সাছে। সংগৃহীত গ্রাস্বগুলির অধ 
১। ক্ৃকান্ধের উইল (১ম সং ১৮৭৮), ভারত মহিলা (১ম সং), ভাবত হিন্দু সভার 


হউপঞ্চাশত্ম বাধিক কাধ্য-বিবরণ ৯১ 


সম্ভাপতির অভিভাবণ ( হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী) উল্লেখযোগ্য । পরিষদৃপ্রগ্থাবলী ও পঞ্জিকার 
বিনিময়েও উপহারস্বরূপ বছ পুস্তক পঞ্জিকা পাওয়া গিয়াছে । 
পরিবদগ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের কার্য অনেকট। অগ্রসর হইয়াছে । আশা 
করা যায়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বদান্ভতায় এই কার্য শীত্রই সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে । 
আলোচ্য বর্ষেও অস্ুসন্ধিৎস্ট পাঠককে পরিষদূগ্রস্থাগারের ছুস্্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক- 
পঞ্জ আলোচন! করিবার হ্থবিধা দেওয়া হইয়াছিল । 


কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান £ পূর্ববৎ এবারও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ- 
মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন ; পরিষৎ্ এ জগ্ঘ বিশেষ কৃতজ্ঞ । দুখের ব্যয়, এই বৎসর 
তাহারা (পরিষদগ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ) যে ছুই বারের (১৯৪৬-৪৭ ও 
১৯৪৭-৪৮) সাছাষ্য মঞ্চুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবলমাঝ্ে ১৯৪৬-৪৭ বাবদ মাত্র 
০০২ টাকা পাওয়া গিয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়াছেন যে, বাকী টাকা 
তীহার! শীঙ্্ই মিটাইয়া দিবেন। 


বুংস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার £ অলোচ্য বর্ষে এই তাগডার হইতে চারি জন সাহিতাকের 
বিধবা পত্বীকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হুয়। 
এতত্যতীত এই ভাগার হইতে কবি করুণানিধানকে প্রদত্ত টাকার তোড়ার অন্ত ২৫০ 
টাকা এবং কবি শ্রীশোরীন্রনাথ ভট্রাচার্ধযকে বার্ধক্য ও অন্ুস্তার জগ্য সাহাষা বাবদ ১৫০২ 
দেওয়া হইয়াছে । যয়মনসিংছের সাহিত্যিক শ্রপৃর্চজ্জ তট্টাচার্ধ্য এককালীন ২৫২ সাহাধ্য 
লাভ করিয়াছেন । 


বন্ধিম-ভবন £ পরিষদের নৈহাটি শাখার তত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে। 
এই স্থানে বন্কিমের জন্মশতবাষিক উৎসব প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হুহয়াছিল। 


শাখা-পরিষণ্ড £ আলোচ্য বর্ষে পুনা (বোম্বাই ) ও কাটিহার (বিছার ) হইতে শাখা- 
পরিষঘ্‌ স্থাপন করিবার ভরগ্চ আবেদন আসিয়াছিল। উভয় প্রতিষ্ঠানকে শাখা-পরিষৎ 
শ্াপন করিতে অস্থমর্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে কেবল মাত্র কাটিহারে শাখা-পরিষৎ 
স্থাপিত হুইয়াছে--এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । কাটিহারে সম্পা্ক-পদে গ্রুন্থধীন 
দাসগুগু অধিঠিত আছেন। 


নিস্সমাবলীর পরিবর্ধন ; , কার্ধ্য-নির্বাহক-সষিতি মুল নিয়যাবলীর ১৪ ধারার 
প্রথমাংশ ও ৭৩ ধারা এইরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন :-_ 

১৪। মে-কোন বাঙ্গালা সাহিত্যান্রাগী ব্যক্তি বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ( একজন 
প্রতিনিধি মারফৎ ) পরিধদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইতে পারিবেন । 

৭৩। কাধ্য-নির্ধাহক-সমিতির ॥নিপ্দিষ্ট ব্যবস্থাস্থুসারে কোবাব্যক্ষ সম্পাদকের সহিত, 
অথবা প্রয়োজন ঘটিলে কোবাধাক্ষ, সম্পাদক ও অপর একজন কর্ধাধ্যক্ষ, এই তিন জনের 
যে-কোন ছুই জন--সকল তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিতে পারিবেন।” 


৯২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্পঞ্চাশত্বম বাধিক কার্ধ্য-বিবরণ 


এই পরিবর্তিত শিয়মাঝলী যথারীতি ১৩ই টজ্যা্ঠ ১৩৫৭ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত 
হইয়াছে। 

রামপ্রাণ গপগু-পুরস্কার 2 ডাঃ শ্রানীহাররঞ্জন রায় গত ১৬ই পৌব ১৩৫৬ তারিখে 
“প্রাচীন বাঙ্গালীর ইতিহাসের ইঞ্জিত” বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন । বক্তা পুরস্কারের অর্থ 
নিজে গ্রহণ না করিয়। পাঁরধদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াঞ্েন। 

কলিকাতার মেসাল বি. এন. মুখাদ্রে এণ্ড কোং ও শ্রীবলাইচাদ কু (চাঁটার্ড 
একাউপ্টাণ্টস্‌) পরিষদের সমুদয় হিসাব-পত্র যথারাঁতি পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের 
কৃতজ্ঞত অর্জন করিয়াছেন। 

উপসংহার $ পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমরা নান! ভাবে কর্ম্মা ও সদন্তদের 
সহায়তায় পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের প্রলার ও উন্নতি সাধন করিতে পারিলেও অর্থাভাবে 
সকলের সকল অস্থুবিধা দূর করিতে পারি নাই, পরিষৎ-মন্দিরের সংস্কার ব্যাপারে ঘষে 
আধিক ব্যয়ের আমবা সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা পশ্চিমধঙ্গ-সরকার অথবা পূর্ববকালের মৃত 
কোন বদাচ্য ব্যক্তির সহায়ত! ছাড়! আমরা মিটাতে পারিব না। মন্দির-সংস্কার এবং 
বৈছ্যাতিক তার আমূল পরিবর্তিত না হইলে গবেষণাপ্রয়াসী সদন্তধের যথো পধুত্ত ছুবিধা 
দিতেও আমরা পারিতেছি না-_অনেকে অনেক অন্ুবিধার মধ্যে তথাপি কাজ চালাইন্া 
যাইতেছেন, পরিষদের এই লঙ্জ। অচিরাৎ দূর করা আবশ্তক। কলিকাতা পৌর-সভ। 
বাধিক নিঃমিত সাহষ্য রছিত করিয়া নূতন নৃতন পুস্তক-সংগ্রহের স্ুষোগ হইতে পরিষৎকে 
বঞ্চিত করিয়াছেন। যদি এককালীন সাহায্য আমরা সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে 
প্রত্যেক সদন্তকে তৎপর হইয়া নৃতন সদন্তবুদ্ধি বারা অর্থাগমের পথ গ্বগম করিতে হইবে |. 
তাহাদের সাহায্য পাইলে আমরা বাহিরের সাহাযয ব্যতিরেকেও আপনার পায়ে 
দাড়াইতে পারিব, এবং নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা ও আলোচনা-পতা আহ্বান 
করিয়া লকলের সহিত যোগাযোগ ছনিষ্ঠতর করিতে পারিব। ফলো পরিষদের কর্মক্ষেত্রেও 
বিভৃততর হইবে । আমার নিবেদন তাই আজ প্রধানতঃ সদন্তদের নিকট । সকলের 
সক্রিয় সাছায্যই আমাদের প্রীর্থনীয়। দূরে থাকিয়া শুধু বাধিক চাদা দিয়াই 
আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, পরিষৎ্-মন্দিরে নিয়মিত হাজির] দিয়া ইহাকে গ্রাণবস্ত 
করিয়া তুলিতে সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে এই পরিষৎই আবার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
মাধ্যমে সকল বাঙ্গালীর মিললক্ষেত্র হইবে-_সাহিত্য-পরিষৎ যথার্থ সার্থকতা লাভ করিবে । 


শ্রীৰর্জেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ । সম্পাদক 


কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষে । 


